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আমার পরমগুরু 
সঙ্গীতশস্তস শ্রানিত্যাপ্রয় ঘোষদাঁস্তদার মহাশয়ের 
করকমলে । 


॥ ওরা ক্স ॥ 


আলোচ্য গ্রম্থাট রচনার জন্য বাবতীয় উপাদান সুংগ্রহ বরিশ্নাছি প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় কাবা-কবিতা হইতে । আঁধকল্তু বাংলা সাহত্য, ইতিহাস ও সঙ্গীত 
ববয়ক গ্রন্থাদও পযাঁলোচনা করা হইয়াছে । 

সংগহিত তথ্যাদর আলোকে 'বাঁভন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে ইহাই প্রাতপাদন 
কারবার চেপ্টা করিয়াছি ষে প্রাচীন ও মধ্য্গের অধিকাংশ রাব্য-স্যাছত্যের 
মৌলিক. ভাত্তভূমি হইতেছে মানুষের ধর্মচ্চা এবং সঙ্গীত। কখনও ধর্ন 
সাহত্যকে স্পর্শ কারয়াছে লোকায়ত ধের ভূমি হইতে আবার কখনও বা 
ধর্মের চিরায়ত দর্শন ও আচার-আঁভিচার বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকে আভাসণিত 
কারয়াছে। তবে বাংলার প্রাচীন কাব্য-কাঁবতার ইহাই প্রধান বৌশষ্ট্য যে 
সাহিত্য সোম্দর্য তাহাতে ক্ষন হয় নাই, বরং সাহত্য-ধর্ম? সঙ্গীত একাত্ম হইয়া 
এক অনন্য শিল্প গাঁড়য়া তুলয়াছে। 

প্রাচীন ও মধ্যুগের বাংলা সাহিত্যের পশ্চাৎপটে বাঙ্গালশর সঙ্গীত চেতনা 
ও অবচেতন সংস্কার যে সাক্রিয় ছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চযাগীতর 
কাল হইতে ভারতচন্দ্বের বিদ্যাজুন্দর পরত সর্বত্রই সঙ্গীত সুধার সঙ্গে সাহিত্যের 
রস সংমশ্রিত হইয়াছে । রাজা-মহারাজা-রাজসভা যেমন বাংলা সাহিত্যকে 
পৃষ্পোধকতা দান করিয়াছে, তেমনি জনগণের স্াহত্য-সঙ্গীত রসিকতাও 
সচেতন্ভাবে বাংলা সাহত্যকে সমহ্ধ কারয়াছে। আঁধকাংশ প্রাচীন কাব্য- 
কাঁবতার ললাটে তাই কাঁবরা রাগ-রাগণনর তিলক পৰাইয্লা দিয়াছেন। বস্তুত, 
দরবার সাহত্য সন্ট গীত স্ধারসে ছিল আঁভাঁষস্ত। সমান্তরালভাবে জনগণের 
সাহত্য-পঙ্গীত স-ষ্টি বাসনা সাহিত্যে নবরাগ সংযোজন কারয়াছিল। 

সহাঁজয়া বৌদ্ধ ধম“ ষেমন সঙ্গীতকে সাহিত্যে বেণণবন্ধন কারয়াছল তেমাঁন 
মনসা-ধম“শিব-পাধ্বতী-শতলা, বৈষণব৭য় প্রেম দর্শন, পদাবলী, গণীতিকা, 
আখ্যান কাব্যে সর্বত্রই সঙ্গীত ফল্গ্‌র মত প্রবাহিত। এই রসস্ত্রোতে প্রাচীন ও 
মধ্যবণীর বঙ্গসাহিত্য আঁভস্নাত । যথাসম্ভব তথ্যাদ সহযোগে আম প্রাতপাদন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি ষে প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বঙ্গসাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা 
সঙ্গীত। সে সঙ্গীত কোথাও ধ্রুপদী আবার কোথাও লৌকক। অর্থাৎ সর্বত্রই 
মানুষের সচেতন সঙ্গীত-্ধ্মসষ্টি প্ররাস প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই কারণেই এ 
যুগের সাহত্য মানুষকে গভরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। সাহত্য ও 'শজ্পের 
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সঙ্গে বাঙ্গালীর এক 'নাঁবড় আত্মীয়তা জাঁন্ময়াছল । প্রকারান্তরে সঙ্গীতই এ 
যুগের বাংলা কাব্য সাহত্যের প্রধান অনূপ্রেরণা । পরবতাঁকালের বাংলা গণীতি- 
কাঁবতা সান্টতে এই যুগের সাহিত্য প্রেরণা অনস্বীকার্'। গ্রন্থের শেষাংশে 
নববাচিত কাব্যাংশ সংকলন কাঁরয়া সাহিত্যে রাগ-রাগিনশর উল্লেখে যে কাব্য 
সা'হত্যকে গেয় করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্ছাঁপত কারবার চেষ্টা 
কারয়াছি। 

এই গবেষণা কর্মে আমাকে নানাভাবে উপদেশ দান কারয়াছেন আমার 
সঙ্গীতগরু শ্রীনত্যাপ্রয় থে দাস্তদার সঙ্গীত শাস্ত্রী মহাশয় ; বস্তুতঃ তাঁহার 
এঁকান্তক সহায়তা ভিন্ন কোনাঁদনই আমার এর্‌প গবেষণা কার্ধ সম্পন্ন হওয়া 
সম্ভব ছিল না। কয়েকটি গুরুত্বপূণ“ ক্ষেত্রে নিদেশি পিয়া আমাকে অশেষ 
সহায়তা করিয়াছেন লোকসঙ্গীত সংকলক ও লব্ধপ্রাত্ঠ অধ্যাপক ডঃ দুলাল 
চৌধুরী এবং রবীন্দ্রভারতী বঝম্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক 
ডঃ অরুণকুমার বস্তু । 

আঁধকল্তু এই কমে" আমাকে অশেষ প্রেরণা দান করিয়াছেন আমার সাঙ্গীতক 
জীবনের গুরুমা শ্রীমতী অঞ্জাল ঘোষ দীস্তদার ( সঙ্গীত প্রবীণ ), শ্রীমতন সাধনা 
চৌধূরণ, রবীশ্দ্রভারতী 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন সঙ্গীত বভাগীয় প্রধান ল্ধপ্রাতিষ্ঠ 
সঙ্গীতজ্ঞ ধীরেশ্দ্ু চন্দ্র মিত্র ও ডঃ কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । 

এদের সকলের কাছে আমি খণবদ্ধ॥। তাঁদের চরণে জানাই আমার 
সশ্রদ্ধ প্রণাম । 


নীতা লাহা। কুঠিয়াঙ্গ 


জুম্সিক! 


আঁত প্রাচপনকালে কোন পুণ্যলগ্নে মানুষের জীবনের আবিভবি হইয়াছল 
তাহা ?নরূ্পণ করা অসপ্ভব হইলেও সেই সাঁম্ধক্ষণেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 
মান্ষের আত্মার বিকাশের সূচনা শুর; হয় । যে সময় মানুষের অন্তরে সভ্যতার 
আলোক প্রবেশ করে নাই, পশুপক্ষীর মত বনে-প্রান্তরে ঘুরিয়া সে জীবনধারণের 
উপকরণ আহরণ করিয়া বেড়াইয়াছে সেই সময় হইতেই প্রকৃতির রূপ, রস, গম্ধ ও 
শব্দের সাথে নিজের অন্তরে আত্মীয়তার যোগসত্র স্থাপন করিয়াছে । 

মান্য চিরাদনই অনুকরণাপ্রয় হইলেও নিজ আত্মার বিকাশ ও প্রকাশের 
জন্য জীবনের প্রর়োজনীয়তাকে কদাচ অস্বীকার করে নাই। শৈশব, কৈশোর, 
যৌবন ও বাধকোর জাঁটিল আবতে জ'বনের পাঁরক্রমা আঁনবাধ মতত্যুর অসীমতার 
মধ্যেই 'িলাইয়া যায় ; জীবনের এই পারক্রমতা ?নছক স্বাদহণীন, বর্ণহটীন, গন্ধহশন 
হইলেও প্রকৃতির ভকপণ সুধারসে মানব অন্তর ভহরহ সঞ্জীবিত। 

প্রথমাদকে মানুন প্রকৃতির ভিন্ন শ্দের সাথে পাঁরচিত হইতে থাকে। 
কমে কুমে জীবজন্তুর ডাক, ঝরণার জলপ্রপাত, নদীর কল্লোল, গভীর অরণো 
বাতাসের ধানতে মনো।নবেশ করিরা অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হয়। যাঁদও 
তদানীন্তনকালে ভাষার সূষ্টি হয় নাই. কণ্ঠধ্ানর মাধ্যমেই একজন অপরজনের 
সঙ্গে ভাষা ও ভাব 'বানিয়োগ কাঁরত, িবতনের ফলে রূুমশঃ মানূষ ভাষার 
প্রয়োজনায়তাও উপলাদ্ধ কাঁরতে লাগিল। 

মানবজীবন সম্পূর্ণরূপে প্রকীতিম্ন হইলেও এক বিশেষ স্বাতন্ত্যতার 
পন্য প্রকাতির অন্যান্য অনুবঙ্গ হইতে সে পৃথক । ক্রমে দৌহক প্রয়োজনীয়তা 
ছাড়া মানবের অন্তর অপর এক প্রয়োজনীয়তাকেও উপলাধ্ধ কারল। 

অনুরুপ উপলাঁধ্ধ জগতের মাঝে প্রকাশ করার জন্য অন্তরের আকুলতা 
ক্রমশঃ তারতর হইতে লাগল ॥ মানুষের বাঁহ্বাস যেমনই হউক অর্তজীবনে 
একাকী ত্বকেই সে বরণ করার অভিলাধী এবং সেই একাকীত্বই তাহাকে কল্পনা 
করার, অস্তরের বিভিন্ন আভিব্যন্তিকে প্রকাশ কারবার এবং প্রকৃতির নিগন্ড তত্বকে 
উপলাদ্ধ কাঁরতে শক্তদান করিয়াছে । জাগাঁতিক সত্যকে উপলাধ্ধ কায়া প্রকাশ 
করাকে “সাহত্য” নামে আখ্যা দেওয়া যায়। 

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিন্রা্ষণ ও আভনয়কে ক্রমশঃ মানূষ তাহার অন্তরের 
উপলঘ্ধতাকে প্রকাশ করিবার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । সুতরাং মানুষের 
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অন্তরে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিন্রা্কণ, আঁভনয় প্রভাত ভিন্ন ভ আঙ্গকে ভাগ 
করলেও মূলতঃ একই শান্ত কাজ করে। 

বলাবাহল্য এই বিশ্বর্রষ্ধাড এক বিশেষ লয় ও ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
লয়্ের অস্বাভাবিকতায় ধ্বংস আঁনবার্থ হইয়া ওঠে, সুতরাং সৃষ্টির শ্ছাতিবস্থায় 
পৃথিবীর সকল প্রাণবায়; এবং জড় পদাথও এই লয় ও ছন্দের দ্বারা পারচালিত। 
প্‌বেই বলা হইয়াছে অনুকরণ মানুষের সহজাত শান্ত এবং মনের ভাব প্রকাশের 
জন্য গ্রকীতর 'বাভন্ন শ্রাতিমধূর সাঁমমালত ধ্বানকে স্বীয় অন্তরে গ্রহণ কারয়া 
মম“মুলের এক গভটীর অর্তবেদনা কণ্ঠের ধবাঁনর মাধ্যমেই প্রকাশ কাঁরয়াছে -. 
ইহাই আদি স্গুর। এ ছাড়া বাহ্যক দৃণ্টিভঙ্গীতে দেখার সগ্ভাবনা না থাকলেও 
এক বিশেষ শত অন্তরের অন্তরলোকে উপলাধ্ধ করা স্ব হস্ন, মানবজীবনের 
প্রাথামক পান্মানূষ আদি সুরের মাঝেই ওংকার ধবাঁনর মাধ্যমে প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিরাছে | 

ধীরে ধারে ক্রমবিবর্তনের ফলে নানান ঘাত প্রাতঘাতের ভিতর স্বভাবজাত 
অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ছারা সমগ্র মানবজাতি এক বিশেষ পধাঁয়ে উন্নীত হয়, 
আত্মক উন্নতির প্রচেষ্টায় অরণ্যাচারী মান বা খাঁষগণ গভীর অরণ্য হইতে 
তাঁদের আঁভষ্ট দেবতা আগ্রর ধ্যানকরণ এবং যাগধজ্ঞাদির প্রচলন করিতে থাকেন । 
যজ্জের আহুতিকালীন সময়ে নাভনমল হইতে এক স্বর 'বাঁশষ্ট গাবশেষ এক শ্বর 
কণ্ঠধ্বানর মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে থাকে। বল্তুতঃ ইহা প্রকীতির অন্যান্য সকল 
শ্রেণির ধ্যান হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক । এই সময়ে অপর 'দকে সাধারণ 
জনগোণ্ঠী যে জুরে তাহাদের মনের আভিব্যান্তি প্রকাশ করিত, তাহা দুই বা এক 
স্বর 'বশিন্ট হইলেও ক্ষণস্থায়ী এবং পুনঃ শুন উচ্চারিত হইত £ বাভন 
জীবজন্তুর আচরণ অনুযায়শ মানাঁবক আনন্দ দেহের নানা অঙ্গভাঙ্গ নৃত্যের 
মাধ্যমে এবং করতালি সহ তাল ও ছন্দের 'ক্লিয়াও প্রকাশ পাইতে থাকে । 

'আঁদম ও প্রাগোতহাসিক ষুগে মানুষের অপারণত ধ্ৰানির প্রকাশ বাধ ও 
বৈদিক যুগে বাধ ধ্যান-ধারণাসমূহ পরণক্ষা-নির'ক্ষার ছারা আপন স্বাতন্ত্যতা 
অর্জন কারল। লোক শিক্ষক মানসকজ্পে বোদক খাঁষগণ মন্ত্রাঁদ উচ্চারণ কাঁরয়া 
যাগবজ্ঞাঁদ, ধ্যান, আধ্যাত্মিক 'চন্তা, লৌকিক উপদেশাবলী প্রভৃতি প্রকাশ কাঁরতে 
ঈাগিলেন, ইহাই ধাক্মন্ত্র নামে খ্যাত। সুর সহযোগে উত্ত মন্ঘ্রগুলি সামগানে 
রূপান্তরত হইল। পরবতাঁ পায়ে আরণ্যক সংাহতা, পবাঁচিক, উত্তরাচিক, 
গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, ওহ, ওহা, স্তোভ, স্তোম ইত্যাদি কজেপ নানাবিধ 
মন্ত্রগাতির 'বাভন্নরপে প্রকাশ হইতে লাগিল । 
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প্রাথামক পরাঁয়ে সামগানের স্তোন্রগুলি এক স্বরের উপর প্রাতিষ্ঠিত হইয়া 
স্থর বোচত্র্যহশীন আব্ত্বমূলক রূপেই পাঁরবোশত হইত, বর্তমানে আঁদবাসীদের 
জরেও উত্ত সুরের ছায়া পাওয়া যায়। ক্রমাবিবত'নের ফলে মানুষ সাধনার ছারা 
উচ্চ-নীচ স্বরের বিকাশ সাধনে তৎপর হইয়া ওঠে । 

বোদক যুগের সচনাকালে স্মৃতি ও শ্রুতি বিশেষ গুরুত্পূণ ছিল ; 
1কন্তু ভাষার অস্পম্টতা এবং 'লাথত প্রামাণ্যতার অভাব প্রকটিত হওয়ায় ক্রমশঃ 
মৌখিক সাহত্যের সূচনা সন্তধ হইয়া ওঠে। খাক্‌ বোিককালে সভ্যতা চরম 
উৎকর্ধতা লাভ করে। খাঁষগণের উচ্চারত মন্্রগলি সেই সময় লিখিত রূপে 
প্রকাশ করার প্রয়োজনশয়তা উপলদ্ধি করা হয় এবং মোঁখক সাহত্যকে রক্ষা 
করার জন্য লাখত সাহত্যের সূচনা হয়। বর্তমান সাহত্যের উৎপাত, সংজ্ঞা 
এবং কার্ধকারতা সম্পকে" 'বাভন্ন আলোচনামূলক 'বশ্লোষধত হইলেও সাহত্য 
স:ষ্টির প্রারভ্তে কেবলমাত্র প্রয়োজনকেই স্বীকার করা হইয়াছে । ব্দে রচায়তাগণ 
আব" শ্রেণীভনত্ত ছিলেন, তাঁহাদের রচনা বা সংকলন সাধারণের নিকট দ্‌বেোশধা 
হওয়া ক্রমে বিভিন্ন জাতির সধামশ্রণে সঙ্গীত ও সাহিত্যের এক আমূল পারবর্তন 
সূচিত হইতে থাকে । নৃতত্বীবদগণের মতে সংষ্টির প্রারভে যে সময় ভাষার 
স্‌ষ্টি হয় নাই এবং সভ্যতার আলোকের প্রকাশ ছিল না সে সময়েও মানুষ 
পশহুপক্ষীর ডাককে অনুসরণ করিয়া আপন প্রাণের আবেদন ও আকুতি একশ্রেণশর 
"টু টু” শব্দযোগে প্রকাশ করিতেন। ব্লমাববর্তনের ফলে নানা শ্রেণীর জাতির 
সংমিশ্রণে ভাব ও ভাষার সূচনা হতে থাকে। 

সামবেদকে সকল শ্রেণীর সঙ্গীতের মূল উৎস বলা হইয়াছে । জশব 
বজ্ঞানীগণ এবং দাশশীনক পাঁণ্ডতেরাও শিব-শান্তর মিলনকে এবং পশুপক্ষীর 
ডক তথা শখ্দকে সঙ্গীত সষ্টির মূল কারণ 1হসাবে ব্যন্ত করেন। 

মানুষের ভাষা প্রকাশের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে সাহত্যের সুচনা ঘটে। যে 
সময় অনাষ'গণ আধ" সংস্পশে আসে সে সময় দ্রাবড় ও আ্ট্রক ভাষারও মিলন 
হইতে থাকে ; পরবতর্কালে বোর্দক আর্ধ ভাষা প্রবাহের প্রবল স্রোত বইতে থাকে 
এই রুপেই স্বন্ভবতঃ সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। | 

ভাষা থেকে সাহিত্যের সূস্টি, খাকবেদের স্তোত্রগুলর মধ্যেই আর্ধভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া বায়। আয 'ভাষা ও সংস্কৃতি প্রাচশন অর্থাৎ প্রাক্‌- 
বৈদিক ধারায় 'বিভন্ত ছিল। খাকবেদের প্রাচীন এবং যজ€বেদ ও ব্রাঙ্মণ উপানিষদ 
অংশ, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন প্রাণগুলি অধ্ধচিখন হিসাবে পারচিত হয়। 
আনুমানিক খুঙ্টপূর্ ৬০০ শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পািণি তাঁহার ষ্টাধ্যার? 


[ ঞ& ] 


নামক গ্রন্থে ভাষার কাঁঠন নিম্নমশ:ঞ্খলা প্রবর্তন করেন এবং পরবতাঁকালে নিয়মকে 
অবলগ্বন কাঁরয়াই সংস্কৃত ভাষা গাঁড়য়া ওঠে । এই রূপে ভাহাগত উন্নাতির সঙ্গে 
সঙ্গে সাহিত্য রচনার মানও উন্নত হইতে থাকে । কালের বিবর্তনে নানা জাতি, 
বণণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সাহিত্যের 
রুদ্ধ দার খুলিয়া যায়। সাহিত্যে কঠিন বাস্তব সত্যকে এক অলোককতার 
রঙ্গে তুলি বুলাইয়া সৌন্দর্য [পিপাঁসিত মানব অন্তরের তস্তঃস্থলে এক চির 
বিরহের ধ্যান অহরহ প্রাতিধ্বাীনত হইয়া চালিয়াছে, এই বেদনাকে প্রকাশিত করিবার 
জন্যেই মান্য লালতকলার আশ্রয় নিয়াছে ; তন্মধ্যে সাহত্য ও সঙ্গীত প্রধান । 
সঙ্গীত ও সাহত্য একে অপরের পাঁরপব্রক হইলেও সাহিত্যের প্বেই সঙ্গীতের 
সাথে মানব আত্মার পারচিতি। ক্রমাববর্তনের সাথে নানান পরণক্ষা নিরণক্ষা 
ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে সঙ্গীত ও সাহিত্য সততই নতুন চিন্তাধারার সচনা করে। 
ফলে প্রাচীনতাকে অস্বীকার না কারয়াও সঙ্গত ও সাহত্যের এই গাঁতিশখল 
বৌচিত্র্যতা দেখা যায়। সাহিত্য জীবনের শিজ্প এবং সাহিতোর কাব্যাংশ জুরের 
মাধ্যমে চিন্রায়ত করার নামই সঙ্গীত । এই যৃদ্মকলার মাঝেই অম:তের পৃন্ত 
মানবের সাধনা নিহিত । 

প্রাচীনতম বাংলা সাহত্য নিদর্শন চধাচষীবানশ্চয়ের যুগ থেকে ভারতচন্দু 
পর্যস্ত এমন কি রঙ্গলাল, বিহারগলাল, 'দিজেন্দ্রলাল, রজনখকান্ত, রবীন্দ্রনাথ 
নজরুল পযণস্ত সেই সাঙ্গশীতক এ্ীত্হ্য প্রসারিত ও পারব্যপ্ত । এই গবেষণাপনে 
বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার সেই এরীতহ্য, ইতিহাস ও পাঙ্গীতিক 
পরিমণ্ডল, সমাবেশ, বাকরণ ও তাৎপষ" পরলো চিত হইয়াছে । সঙ্গীত একটি 
জাতির জীবনে ষে কত গভীর প্রেরণা সঞ্চার কারতে পারে তাহারই একটি অন্তরঙ্গ 
চিত্র এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

প্রাচীন ও মধ্যযগের বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্য নয়; বস্তুতঃ 
ধাঙ্গালণর সংস্কাঁতি সাধনার মর্মবাণণ ধ্যানত প্রাতংবাঁনত হইয়াছে এই সাহত্যে। 
নানাবিধ রাগরাগিণন ও সুর তাল বাঙ্গালীর প্রাণকে সরস-সজীব করিয়াছে । এই 
সঙ্জীব সচল প্রাণ ও আত্মার চৈতন্যকে অনুসন্ধান কাঁরয্াছি আলোচ্য গ্রন্থে। 
গানেই বাঙ্গালীর মূন্তি--এই সত্যটি মুখর হইয়াছে বাঙ্গালীর সেই কালের 
সাঁহত্য ও সংস্কৃতি সাধনার মধ্যে । এই গবেষণা পত্রে বাঙ্গালীর আত্মনহসম্ধানের 
মরাসিয়া সূত্রটি মৌখিক চিন্তায় অনুধাবন করার আস্তারক প্রয়াস 

সাহিত্য জশবনের আদশারিত র:প মান্ন। রবাম্্নাথ বিয়াছেন-_“ণবশাল 
প্রফীতর প্রাণরসে সমন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য বিহার করে। সাহিত্য যেখানেই 


দূ ট ] 
উবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের গচলিত কৃতিমতা আঁতক্রম করিয়া সজীব 
হইয়া ওঠে সেইখানেই সাহত্যের অমরাবতশ ।১ 
সঙ্গীত ও সাহিত্য উভক্লই মহান শিতপ। অমৃতের পুত্র মীনবের সাধনা 
নাহত রহিয়াছে তাহার স:ষ্টির মধ্যে। সাহিত্য ও সঙ্গীত অপরা কলা বিদা। 
উভয়ের মধ্য মিল ও আমল লক্ষণ য়, সঙ্গীতের রস সাহত্য রসের অপেক্ষা 
আপাতদৃষ্টিতে সূক্ষ বাঁলয়া ধরা হয়। পুনরায় সাহত্য সঙ্গত অপেক্ষা বাস্তব 
বাঁলয়া মনে হয়। সাণীগ্রকভাবে সাঁহত্যের জাগাঁতক "দিকটা সঙ্গীতের চেয়ে 
শিছ্‌ বেশী । সৌঁদক হইতে গখাতফাবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের মিল বেশী । 
রামায়ণ-মহাভারতের আখায়িকা বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে হৃগ যুগ ধাঁরয়া 
কথকেরা শ্রোতৃবগণকে শংনাইয়া চাঁলয়াছেন ॥ মধুর কণ্ঠশ্রাবী কথকথার প্রভাব 
শ্রোতার মনে অপাঁরসীম। জয়দেবের “গণতগোব্দ বিভিন্ন রাগের মাধ্যমে গীত 
হয়। স্ৃতরাং ভাব রসে সমস্ধ উৎকৃষ্ট সাহত্য ব্যাতিত উৎকৃষ্ট গীতেয সাষ্ট করা 
যায় না। সমগ্র পদাবলগ কীর্তন এবং পরপদ গানের পদ্দগহীল তাহার সাক্ষ্য 
সঙ্গীত ও পাঁহত্য এ্রক আধবিচ্ছেদ্য ব্ধনে আবদ্ধ । মানব সভ্যতার মমলধারক 
এই সঙ্গত ও সাহত্য একই বৃত্তে দুইটি ফুলের মতই বিকঁশিত। বাংলা 
সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযূগীয় সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সঙ্গত তঙ্গভাবে মিশিয়াছে। 
এই গবেষণাপত্রে সেই সাঙ্গশীতক পটভূমি ও স্বর:প উদঘাঁটিত করার প্রচেষ্টা 
আন্ন। এই দূরূহ সদ্ধানকম* নিয়ালীখত পদ্ধা ততে করা হইয়াছে । 
প্রথমে বাঙ্গালশর জাতিসত্তার পরিচয় সন্ধান বরা হইয়াছে এরীতহাসিক ও 
ন:তাত্বক তথ্যের আলোকে | সেই সঙ্গে প্রাচীন বাংলার এুতহাসক ও ভৌগ্নালক 
পারচয় সংক্ষেপে পাঁরবোঁশত হইয়াছে । ভারতীয় ধপদশ সঙ্গীতের এরীতহা ও ধারা 
বঙ্গভমির পটভূমিতে যে আঁভথাত স্রষ্ট কায়াছিল তাহার সুদ:র বাণ্ত প্রভাব কতটা 
প্রাচীন ও অধ্যষৃগীয় বঙ্গ কাব্যসাহতাকে প্রভাবিত কাঁরয়াছিল এবং তাহার 
রূপগত ও রেণগত বিস্তৃতিই বা কতটুকু তাহা নির্ধারণ করার প্রয়াস রাহয়াছে এই 
গ্রচ্ছে। চিরায়ত ও লোকায়ত সঙ্গীতের বিকিরণ কতটা প্রান বাংলা কাব্য 
সাহিত্যে মিশ্রিত রছিয়াছে তাহাও নিধারণ করিবার চেস্টা করিয়াছি ॥ পাঁরশেষে 
প্রাচীন ও মধ্যহৃগীর বঙ্গ সাহত্যে বঙ্গার প্রাসাঙ্গক দন্টান্ত “বিএ ড হইয়াছে । 
ুস্থাটর মূল প্রাতপাঙ্গা--প্রাচশন ও মধাধৃগীয় বাংলা সাহিত্য মূলতঃ 
ঙ্গীতাশ্রয়ণ এবং লঙ্গগত সংহাত বাংলা সাহতাকে সরল সজীব ও কালজয়ী 
করিয়াছে 
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সুলীপক্র 


বিষয় পঞ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় 
বঙ্গের উদ্ভব ও বাঙ্গালী জাতির পারচয় *** *** ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
বঙ্গের ভৌগোলিক ও এাতহাসক পারিচন্ন *** *** রঃ 
তৃতগয় অধ্যায় 
শিঙ্প ও সংস্কাঁতি নি রি ৯০০ ১৫ 
চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাচীন ও মধ্যয-গাঁয় বাংলা সঙ্গীতাশ্রয়গ কাব্যগ্রন্থ ১৯ 
পণ্চম অধ্যায় 
প্রান ও মধ্যষুগীয় বাংলা কাব্যের গায়ন-রখাতি ধারা **" ৪৩ 
যচ্ঠ অধ্যায় 
ভারতাঁয় সঙ্গীতের এরীতহ্য *** রঃ ৫৭ 
সপ্তম অধ্যায় 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার রাগ, তাল ও যন্তাঁদ *** ৬ 
অব্টম অধ্যায় 
(ক) প্রাচীন ও মধ্যয:গণীয় বাংলায় ব্যবহৃত তাল "*" ০ ৭0 
(খ) প্রাচীন ও মধ্যধুগে প্রচালত রাগ রাগিনীর পধালোচনা *** ০১ 
নবম অধ্যায় 


বাংলার প্রাচীন ও মধ)য[গের কাব্যাংশ নংকলন "** *** ৮৫ 


গ্রথম অধ্যায় 
বঙ্গের উদ্ভব ও বাঙ্গালী জাতির পরিচয় 


মানব জাতির পাঁরবর্তন ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবঙ্ধ 
হইয়াছে । বঙ্গদেশ পাঁলমাটির দেশ। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় 
এই দেশ নবীন হই লেও ইহার উত্তর, দাঁক্ষণ পাঁশ্চম এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে 
প্রাচীন ভূমির আস্তত্ব পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাত্তীস্থিত 
পার্বত্য প্রদেশে প্রত্বপ্রস্তর যুগের শিলা নাতি আয়ধ পাওয়া গিয়াছে । 
এমন 1ক বঙ্গদেশের সমতলভ্ীমতেও এই জাতীয় অস্দ্ের সম্ধান মেলে। নব্য 
প্রস্তর যুগের তস্ব্শস্ত্র পাঁশ্চমবঙ্গের গসংভূ্ম জেলার চাইবাসা নগরে সর্বপ্রথম 
আবিষ্কৃত হয়। বঙ্গদেশের প্রত্বা্মর অথবা প্রস্তর যুগের সবপেক্ষা প্রাচীন 
নিদর্শন পাওয়া যায় শুশযীনয়া পাহাড়ে । তাম্রণমর যুগে বাঙ্গালীরা কৃষ্ণ ও 
লোহত বণে'র ম্‌ৎপান্ত সমূহ ব্যবহার করিত এবং এই যুগ হইতেই মানব 
সভ্যতার নিদর্শন মেলে। 

প্রান বোদক সাহত্যে সব্প্রথম অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতির 
নামোল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরাপথের পর্ব সীমার্তীস্থত এই সকল প্রদেশ সমহ 
সপ্তবতঃ আর্য জাতির নিকট পরিচিত থাকিলেও আঁধকারভুত্ত ছিল না ; সুতরাং 
এই সকল অগ্চলে আধ" জাতর বসবাসের সম্ভাবনা কম। এঁতরেয় আরণ্যকে 
বঙ্গ ও মগধবাসীগণের সহিত চের জাতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় আহযগণ 
যাহার্দের পক্ষী জাতীয় মানূষ হিসাবে মনে করিতেন তাহারা সকলেই সম্ভবতঃ 
একই বংশোচ্ভূত। নতত্তবিদগণ এদের দ্রাবিড় জাতীয় বাঁলয়া অনুমান করেন । 

সম্প্রাত প্রত্ববিদ্যাবিশারদ পাঁণ্ডত হল: মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাবিড়গণ 
আত প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া আমিতেছেন এবং ইহারাই 
বাঁবরুষ আঁধকার করিয়া বাবিরুষ ও আঙ্গরের প্রাচীন সভ্যতার 'ভাত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন।৯ বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সুমেরীয় জাতির 
প্রাতিম-তি" প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তিনি অনুমান করেন যে প্রাচীন সুমেরণয় 
জাতির অবয়ব বর্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ ও 


১, 1০ 0২১ 175115+770006 ঠ0016107008050919 97110761062 298৮7 
৮১৪৮০: 277-৮7174. 


২ প্রাচীন ও মধ্যষুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি 


মগধের আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করা হয়। নহতত্তাবদদ পণ্ডিতগণ আধুনিক 
বঙ্গবাসিগণের নানিকা ও মস্তক পরাঁক্ষা করিয়া ?সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁহারা 
দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংামশ্রণে সৃস্ট। 

মগধে ব্রাহ্মণাঁদ উচ্চ জাতীয় ব্যান্তার্দগকে আধ জাতীয় বাঁলয়া মনে 
করা হইলেও বঙ্গবাসিগণ দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বাঁলয়া 
ধারণা করা হয়। সম্তবতঃ খুম্টপূর্ব ষ্ঠ শতাম্দ্রীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য 
সভ্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল এবং বন্ধ ও মগধের প্রাচীন আঁধবাসীগণ পুরাতন 
ভাষা ও রীত-নীত পরিত্যাগ কারয়া আর্ধ জাতীর আচার ব্যবহার ও ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছল । 

“বঙ্গ” শন্দাট লইয়া অনেকের গবেষণার বিবযর় হইলেও চীন-তথ্বতণয় 
আঁধবাসীগণ “অং শব্দাক্ষরাট “গঙ্গা” শদ্দাক্ষরাঁট হইতে লইয়াছে। অং, শব্দের 
অর্থ জলাভূমি । তন হাজার বছর পূর্বে বাংলার আঁধকাংশ স্থানই বিশেষতঃ 
ভাগদরথী পূর্ব ও পুবস্তর পার জলাভূমি জঙ্গলাকীণ ছিল । এতরেয় 
আরণ্যকে সর্ঝপ্রাচীন “বঙ্গ শব্দ উাল্ল।খত হইয়াছে ।১৯ রামায়ণ, মহাভারত, 
জৈনগ্রস্থ ও বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গের নামোলেখ আছে । পর্বে জাতি নাম অনুসারে 
দেশ নামের প্রচলন [ছল (আন্ত মগধেবু চম্পকবতী নামারণ্যানী, “বঙ্গে 
আহববার্তন” ইত্যাঁদ)। “বঙ্গ জাতির অধ্যুবিত অণ্চল বঙ্গ নানে আঁভাহত 
করা হয়।২ 

মহাভারতের আঁদপর্কে অন্ধ খাঁ দশর্ঘতমসের গজ্পে জানা যায় যে বালর 
পূত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৃণ্ড্র ও সুদ্ষের নামানুসারে দেশ নামের পাঁরাঁচত হয় । 
খুষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাধ্দীতে পতগ্জলশীর “মহাভাষা” গ্রন্থ থেকে জানা যার 
পূর্ব ভারত অঙ্গ, বঙ্গ, ও সুক্ষ এই তিন বিভাগে বিভন্ত ছিল। বর্তমান অঙ্গের 
বেশীর ভাগ অংশ বিহারে এবং [ক অংশ মালদহ, পাঁশচম দিনাজপ-র, 
মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে পড়িয়াছে । 

জলময় অণ্ুল “বঙ্গ” নামে আভাহত ছিল। “ক্ষণ ও দক্ষিণ-প্‌ব অণুল 
(বর্তমান সুন্দরবন-যশোর-খুলনা, ফাঁরদপুর, ঢাকা, ময়মনাসংহ ) বঙ্গের 
উত্তর-পূর্ব অগুল (বর্তমান ন্রপুরা, সিলেট, নোয়াখাল অণ্ল)। বঙ্গের 


৯, বাসলীর ইতহাস-রাখালদাস বন্দ্যোপা যায় । প্রথম খড॥ সংশোধিত ও 
পাদ্বধিতি অংদকহণ ৯৯৭৪ । পদ্গাঃ হ০। 

২, বাংজা সাহতোর ইতিহ।স--ডঃ সংকুষাত্র সেন ।॥ ৬ম্ঠ সংস্করণ । ১৯৭৬ । 
পচ্ভতা 8 ৩ । 
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উত্তর ও উত্তর মধ্য অংশ পুপ্ড্রবর্ধন নামে আভাঁহত হইত এবং এর সীমানা ছিল 
গাঙ্গার দাঁক্ষণ তার, উত্তর-তীরচ্থ অগ্ুলগূলি “বরেন্দ্র” নামে অভিহিত হয়॥ 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূবেরি সীমানা ছিল গঙ্গা । পূর্বে এ অণুলটি “লুম্ধ” 
নামে পারচিত ছিল। খুন্টপূব ২য় শতাষ্দে পতঞ্জালর মহাভায্যে “নুক্ধ” 
নামে দেশ নাম পাওয়া যায় । পরবতাঁকালে কাঁলদাস পাশ্চমবঙ্গকে “নুঙ্ধ' নামে 
আঁভহিত কারয়াছেন। অস্টম শতান্দীতেও এই নামেই পাঁরচিত 'হিল। 
নবম-দশম শতান্দী হইতে এই অণ্ুলটি “রাট়” অঞ্চল নামে আভহিত হইতে 
থাকে। “রাঢ়” অণ্ুল দুই অংশে বিভন্ত। অজয় ও দামোদরের উত্তরে 
উত্তর-রাট় এবং অজয়ের পূর্বে ও দামোদরের দক্ষিণ ও পূর্বের উভয় দিককে 
দক্ষিণ রাঢ় বলা হয়। পণদশ-যোড়শ শতাঙ্দী হইতে উত্তর-রাঢ় অণুলই “রাটুদেশ” 
নামে উল্লিখিত হইতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মূকুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 
পাওয়া যার । 

আত নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড় 

কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ॥ 


পাঁনান সুত্রে “গৌড়” বাঁলয়া একটি দেশের নাম পাওয়া যায়। “গোন্ড” 
এই জাতিবাচক নামের সাহত গৌড় নামের সামঞ্জস্য থাকায় গৌড়জনের দেশই 
গৌড় বাঁলয়া মনে করা হয়। উত্তর ভারতের একাধিক অণল একদা গোড় বাঁলয়া 
খ্যাত ছিল। ৬ষ্ঠ শতকের পরে বাংলার উত্তর-প্‌ব অণুলকে গোড় বলা 
হইত । প্রাচীনকালে দাঁক্ষণ-পশ্চিমঙ্গের সমূদ্রোপকূল অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির 
বাস ছিল, এই স্থানকেই তাম্লপ্ত (প্রাকৃতে দামলিপ্ত ) তামাল জাতির (সমদ্্ 
বাঁণক ধাত্রী ) নামানুসারেই সম্ভবত তাম্রলিপ্তের নামকরণ করা হইয়াছে । 

পাক্‌ মুসলমান ষূগে “বঙ্গ” ও বঙ্গাল দুইটি শব্দই বাংলার দুই ভিন্ন 
অংশকে নিদে'শ কারিত। “বঙ্গ” শব্দাট ছারা বাংলার [বিশেষত ভাগীরথীর পর্ব 
দিকের অংশকে বোঝাইত। “বঙ্গ” শখ্দটি স্থানবাচকে রুপান্তরিত হইবার পর্বে 
কোমবাচক শব্দ ছিল। আরঙ্গজেব বাংলা বা বাঙ্গলাকে বলিয়াছেন “ভারতের 
স্বর্গ” (72150150 01 18,101) ). 

“বাঙ্গ” শহ্দ “লা” প্রত্যয়ান্ত হইয়া বাঙ্গালা হইতে পারে। ফারসাঁ “বাঙ্গলহ” 
হইতে পোত্গীজ বেঙ্গলা এবং ইংরাজী “বেঙ্গল” শখ্দ আসিয়াছে বাঁলয্না মনে 
করা হয়। বঙ্গ শব্দাট জাতিবাচক বলিয়া অন্ামত হয় । “বঙ্গ” বা “বং শব্দ 


১. রঘ্‌বংশ-কাঁলদ।স । 
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হইতেও বাঙ্গালা বা বাংলা শব্দের উদ্ভব সন্তব। অতএব অনুমান করা 
যাইতে পারে ষে ষষ্ঠ শতকের পরবতাঁকালে “বঙ্গাল” নামক একটি দেশের উদ্ভব 
হহইয়াছিল “বঙ্গ” জাতিবাচক শদ্দ হইতে অবশ্য, সমগ্র দেশটি “বেঙগল” 
(3০7841) নামে খ্যাত হয় ইংরেজ অধিপত্যের পর। আজ অবশ্য “বেঙ্গল” 
এীতহাসক কারণে বাংলাদেশ” ও “পাশ্চমবঙ্গ” এই দুই খণ্ডে খাণ্ডত। 
অথচ সাংস্কাঁতিক এীতহ্য এক এবং আভন্ন । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বঙ্গের ভৌগলিক ও এঁতিহাসিক পরিচয় 


একটি জাতির এীতিহাসিক, সামাজিক এবং ভোগাঁলক পাঁরচয় ব্যতশত সেই 
দাঁতির সাহত্য, সঙ্গীত, শিশ্প এক কথায় সংস্কাঁতিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। 
মানুষের জৈবিক বিকাশ একই জন সূত্র হইতে বিকশিত হইলেও মানষের 
মানাঁসক, চাঁরীত্রক, নোতিক ও সাংস্কাতিক বিকাশ ভিন্ন পারবেশে ও ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে বৌচন্র্য লাভ করিয়াছে । আঁধকন্তু একটি মানবগোষ্ঠ* তাহার এীতহা 
ও এীতহাসিক সম্পদ আশ্রয় করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বাঙ্গালী জাতি 
[হসাবে অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলিঙ্গ প্রভাতি জনপদের সাংস্কীতক এতিহ্যকে হীতিহাসের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'বাঁভন্ন যূগে বাভন্ন রূপ ও মাত্রা সংযোঁজত কাঁরিয়া 
লইয়াছে। ফলে ইতিহাস, সাহত্য ও শিল্প বৈচিত্র্য মশ্ডিত হইয়া একটি 
জাতির জীবনকে অনন্যতা দান করিয়াছে ! সেই সূত্র ধাঁরয়াই এখানে প্রাচীন 
বঙ্গের এরীতহাদসিক ও ভোগ্ালক পাঁরচয়ের সঙ্গে বাঙ্গালীর শিক্প, সাহিত্য ও 
সঙ্গীতের অখণ্ড যোগসত্র ধারবার চেম্টা করা যাক: । প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের (সংস্কাতগত এীতিহ্য ) পষলোচনা কাঁরলে 
আপাতদস্টতে প্রত্যক্ষভাবে দেশ ও কালের প্রভাব প্রতিফলিত হইতে দেখা 
না গেলেও অগপ্রত্যক্ষভাবে একাঁট জাতির আ'ধমানাঁসক সত্তা যে এ গালর 
মাঝে লুকাইয়। আছে তা আমরা অনুধাবণ করিতে পারি। 

দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝে ভারতের সামাজিক পারিচ্ছিতির নানা 
পাঁরবর্তন হইতে দেখা যায় এবং ক্রমশঃ ইহার ঢেউ বাংলা দেশের সর্বত্র প্রসারিত 
হয়। এখানে সামাজক পারাম্থৃতি বাঁলতে সেই যুগের বাংলাদেশের ভোগাঁলক, 
এাতহাসিক, অথনোতিক, সাংস্কৃতিক জ্ঞানচ্াঠ ও দৈনা্দন জীবন প্রভৃতি 
সকল দিকগুীল পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। 

বাভন্ন গ্রছে প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গের নামোল্লেখ থাকিলেও বঙ্গ ও বঙ্গাল' 
এই দুই নাম লইয়া নানাবিধ মতবাদের সৃষ্ট হইয়াছে । মধ্যযুগে বাংলা 
নামে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ বুঝাইলেও প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ ও বঙ্গাল বাঁলতে ষে 
দেশখণ্ড বুঝাইত তাহা বর্তমান বাংলা দেশের সমার্থক নহে বরং তাহার একটি 
অংশ মান্র। 

প্রাচীন বাংলা দেশ যে সকল জনপদে বিভন্ত ছিল, বঙ্গ ও বঙ্গাল তাহার 
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দুইটি বিভাগ কারণ প্রাচীনকাল হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতক পযন্ত 
জনপদগুীলর নাম কৌম নামে পাঁরিচিত হইত । বঙ্গ, গোড়, প-প্ড্র, রাঢ় ইত্যাদি 
জনপদগুল কৌম নামানুসারে নামকরণ রা হইয়াছে । 

কোন দেশের সামাঁজক জীবন যাত্রার প্রবাহ সেই দেশের ভোগাঁলক 
পাঁরবেশের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। অপর 'দিকে রাম্দ্রীয় সীমা দ্বারা 
দেশের ভৌগাঁলক সীমা নিধরিণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 'বাভল্ব সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের আধিপত্যের ইস বাঁদ্ধর সঙ্গে সীমানাও সঙ্কুচিত ও 
বিস্তারিত হইয়াছে । 

গ:প্ত রাজত্বকালে উত্তর দাক্ষণ ও পাঁশ্চমবঙ্গ দুইটি ভুঁকিতে বিভন্ত 'ছিল। 
ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্ব তীরস্ছ প্রদেশ ছিল পোন্ড্রবর্ধন ভুন্তির মধ্যে এবং 
দাক্ষণ ও পাঁশ্চম তারস্ছু প্রদেশ ছিল বর্ধমান ভু।্তর অন্তগ্গত। পাল ও সেন 
যুগে বঙ্গ পুদ্ড্রবর্ধন ভুন্তর অন্তগত বাঁলয়া 'বাভন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়। 
কিন্তু গপ্ত আমলে বঙ্গ ও পমুস্ড্রধর্ধন দুই পৃথক রাম্ট্র বভাগে 'িভন্ত ছিল+*।” 

একাদশ শতকের শেষে বঙ্গের যে দুইটি বিভাগ ছিল তাহার একটি 
উত্তরাঞ্চল এবং অপরটি অনযত্তর বা দাক্ষণাণ্ল। বঙ্গের উত্তরাণ্চলের উত্তর সীমা 
ছিল পদ্মা এবং সমদ্দ্রশায় খাল নালা সমাকীর্ণ দাক্ষণাণ্ল ছিল অনুত্তর বঙ্গ । 

কেশব সেন ও বি্বরূপ সেন এই দুই সেন রাজগণের রাজতে দুইটি 
বিভাগের নাম পাওয়া যাইতেছে । একটি বিকুমপুর ভাগ এবং অপরটি নাব্য । 
'লাঁপ প্রমাণ হইতে ধারণা করা হয় বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূবাঁদকে সমদ্ড্র 
পর্যন্ত সমস্ত অংশই নাব্য নামে প্রচালত 1ল, বর্তমান বিক্রমপুর পরগণার 
সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগণার িয়দংশ পহ। 1০ (ধরুমপুর ভাগ । 

কোষকার হেমচদ্দ্র তাঁহার “আভিধান চিন্তামাঁণ” তে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গে ও 
হরিকেলী জনপদ্দ এক ও সমার্থক বাঁলয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'বাভন্ন 'লাঁপর 
সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে অনুমান করা হয় হরিকেল সপ্তম ও অষ্টম শতক হইতে দশম- 
একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ সমতটের সংলগ্ন, ?কদ্তু হ্বতদ্র ছিল : তৈলোক্যসদ্দ্রে 
চদ্দ্দ্বীপ আঁধিকারের পর হইতেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তভূর্তি করা হয়। মধ্যযুগে 
চম্দরদ্বীপ দ্ুপ্রীসম্ধ স্থান ছল এবং আইন-ই-আকবরণ গ্রন্থের প্রণেতার মতে বাক্‌লা 
পরগণার বাকলা সরকার বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলা এবং চন্দ্রদ্ধীপ একই চ্ছ।ণ খাঁলরা 
বহাঁদন স্বীকৃত হইয়াছে । 
রি বাঙ্গালীর ইতিহাস-_ডঃ নীহাররঞ্জীন রাম! আদ পর, পধাক্ষপ্ত সংস্করণ- 

১৩৮২। পূঃ৬২। 
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বরাহমিহরের (ষ্ঠ শতক) বৃহৎ সংহতায় পংস্ড্রতাম্লিপ্তক বর্ধমান বঙ্গের 
সহিত সমতট নামশয় এক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় । গঙ্গা-ভাগীরথীর পূরতশর 
হইতে আরম্ভ ঝারয়। (মেঘনা মোহনা পযন্ত) সম.দ্রশায় ভূমণ্ডলকে সম্ভবতঃ মমতট 
বলা হুইত। ইহা বর্তমান চষ্বিশ পরগণার থাঁড় অগ্চল পর্ধন্ত বিস্তৃত ছিল। 

একার্দশ শত্কে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন নাম পাওয়া যায় 
বঙ্গাল । রাজেক্দ্রু চোলের িরূমলয়ালাঁপ হইতে জানা যায় যে দাঁক্ষণ রাঢ়ের 
পরেই ছল বঙ্গাল দেশ এবং এই দুই দেশের মধ্যসীমায় সম্ভবতঃ গঙ্গা-ভাগীরথী 
প্রবাহিত হইত। 

একাদশ শতকে প্রায় সমগ্র প্‌ব্বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সম.দ্রুতটশায়ী দেশ 
খণ্ডকে বঙ্গালদেশ বলিয়া আভাহত করা হইত। চম্দ্ুদ্ধীপ ও হরিকেল সেই সময় 
বঙ্গাল দেশেরই অংশ । দ্বাদশ-তুয়োদশ শতকে এই সকল অংশ বঙ্গের বিরুমপুর 
ভাগ ও নাব্যভাগের অন্তর্গত হইল ।১ মানিকচম্দ্র রাজার গানে "ভাটি হইতে 
আইল বঙ্গাল লচ্বা লম্বা দাড়” পদে অনুমান হয় “ভাট” ও “বঙ্গাল' দেশ কোন 
এক সময় সমার্থক ছিল, তবে বঙ্গাল দেশের কেন্দু স্থান পববঙ্গে অবাচ্ছত বলে 
অনেকে মত প্রকাশ করেন। গ্যাসটালডির ১৫৬১ নক-সায়ও ইহা প্রমাণিত হয়। 

এতরেয় ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম পু্স্দ্রজনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশম 
শতাধ্দীতে বরেশ্দ্র বা বরেন্দ্র নামে পুপ্দ্রধনের কেন্দ্রস্থছলকে আভহিত করা 
হয়। কাব সম্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পালরাজগণের 1তৃভ্যাম বাঁলয়া ই্গত 
কাঁরয়াছেন । এই বরেন্দ্র গঙ্গা করতোয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ । সেন রাজগণের 
পট্রোলগুিতে বরেন্দ্র অন্তর্গত স্থানগহীলর অর্বাস্থাত হইতে অনুমান হয় যে 
বঙমান বগ.ড়া-দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনাও প্রাচীন 
বরেন্দ্রীর বর্তমান প্রাতিনিধিস্বরূপ ॥ বরেশ্দ্ু উত্তর বঙ্গের বেন্দ্ুহ্থলে অবান্থিত এ 
সম্পর্কে বাভল্ন সাঁহত্য, ইতিহাস, কুলজী গ্রন্থে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সত রাঢ় জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আনমানিক নবম শতকের গঙ্গারাজ দেবেম্দ্র বমণের একটি 'লাঁপতে প্রথম 
উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ 

একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে বল্লাল সেনের নৈহাটী 
পল্লী উত্তর রাঢ় এবং ত্দন্তগ্ত বাল্লহট-ঠা, জলমোহণী খাণ্ডরিয়া, অন্বরিল্লা 
এবং মোলধণ্ডী ইত্]াঁদ গ্রামের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সব কয়টি গ্রামই 
বর্তমান বর্ধমান, মুর্শদাবাদ জেলার যোগ-সীমায় । 

১. বাঙালখর ইীতহাস--ডঃ নীহ।ররঞ্জন রয় | সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৩৮২ | পৃঃ, ৬৫ 9 
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নৈহাটীলিপি অনুসারে উত্তর রাট বধণমান ভুন্তর অন্তর্গত কিন্তু লক্ষণ 
সেনের আমলে উত্তর রাঢ় মণ্ডল কতক গ্রাম ভুন্তর অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে । 
যুয়ানচোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর রাট়ে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার 
পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুগা? স৭গ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভীম লহ) 
এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ লইয়া উত্তর রাঢ়। 

বাকপাঁত মুঞ্জেরের একটি লপিতে প্রথন দাক্ষণ রাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কৃ শিশ্রের “প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে ( একাদশ-দ্বাদশ ) রাছের এবং দক্ষিণ 
লাঁপতেও দাঁক্ষণ রাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই জনপদ 
গোড় বা গৌঁড়দেশান্তগত বলা হইয়াছে । মুকুন্দরামের ণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 
(১৫৯৯9) দক্ষিণ রাট়ের উল্লেখ পাওয়া যার । শ্রীধর ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র দক্ষিণ 
রাটের দুইটি প্রাসদ্ধ গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রাম দ:টর নাম ভৃঁরস-ষ্টি 
ও নবগ্রাম ৷ মুকুদ্দরাম দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন । 

লক্ষমণসেনের নৈহাঁট ও গোবিন্দপুর াঁপতে বর্ধমান ভীন্তর সাক্ষাৎ মেলে, 
[লাঁপতে উল্লেখ রাঁহয়াছে যে দণ্ডভুন্ত মণ্ডল অর্থাৎ দাঁতিন পর্যন্ত বর্ধমান ভুন্তর 
সীমা বিস্তত। পাল ও সেন আমল ব্যতীত দণ্ডভুন্তি সাধারণতঃ তাম্রীলিপ্ত 
জনপদেরই অন্তত বাঁলয়া অনুমিত । একাদশ শতকের প্রথম ভাগে রাজেন্দ্র 
চোলের তিরুমলয় ?লাপ হইতে জানা যায় যে দণ্ডভীন্ত-দাঁক্ষিণ রাটে, বঙ্গাল দেশ 
এবং উত্তর রাঢ় হইতে পৃথক জনপদ রাষ্ট্র। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে এই 
দশ্ডভু্তি বর্ধমান ভুন্তির অন্তর্গত হয়। 

গোড় নামক স্থানের উল্লেখ প্রাচীন কালের 'বাভন্ন গ্রচ্ছে পাওয়া গেলেও 
সর্বত্র গৌড় দেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহির, গোড়ক, পোন্ডঃ বঙ্গ? 
সমতট, বর্ধমান এবং তাগ্রীলপ্ত নামক ছয়টি স্বতম্্ন জনপদের উল্লেখ কারয়াছেন। 
অস্টম শতকের শেধার্ধে ধর্মপালের সমসাময়িক গৌড়ের রাষ্ট্রাধকার প্রাচীন 
অঙ্গদেশ পর্যন্ত িস্তত ছিল বলিয়া মনে করা হয়।* কৃঞ্ণ 'মশ্রের “প্রবোধ 
চন্দ্রুদয়ে বঙ্গকে রাঢ়াপুরী এবং ভুরিশ্রে্ঠীক গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত বাঁল়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

কামসূন্রের টীকাকার যশোধরের মতে গৌড়দেশ কলিঙ্গ পর্ত্ত বিস্তৃত ছিল, 
ভাঁবধ্য পুরাণে গৌড়দেশে্র উত্তর সীমায় পদ্মা, দাক্ষণ সীমায় বধধমান বাঁলয়া 
অন্মত হয়। ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোনও কোনও প্ৈনগ্রচ্ছে বতনান 


শি 





১. বাংলা সাহত্যের হীতহাস--ডঃ সুকুমার সেন। প্রথম খন্ড ॥। প্‌বরধি, পূুহ্ঠা & 
যজ্ঞ সংস্করণ । ৯৯৭৮ 
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মালদহ জেলার প্রধান গ্রাম লক্ষমণবতণ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল বাঁলয়া টাল্লাখত 
আছে। 'রাজতরা্গণী' গ্রন্থে গৌড়, সারস্বত, কান্যকৃদ্জ, মিথিলা এবং উৎকল 
এই পাঁচাঁট অণ্চলকে লইয়া “প% গৌড়” নামে উল্লীখত আছে । কিন্তু এতদসত্বেও 
গৌড় জনপদের সাঠিক অবাচ্ছবতি নিধরিণ সম্ভব হয় নাই। 

সম্ভবতঃ মুঁশর্দাবাদ, বীরভূম এই জনপদের আদ কেন্দ্র এবং পরবর্তাঁকালে 
মালদহ ও বর্ধমানও এই জনপদের সাহত ভূত্ত হইয়াছে১। বিভিন্ন লাপতে গৌড়ের 
অবস্থান নিরীক্ষণ কাঁরয়া অন্মান করা যায় যে গোঁড়বঙ্গ ও প-্পদ্রর্ধন হইতে 
স্বতন্ জনপদ ছল এবং বিভিন্ন পশ্ডিতের 'লীশিগ্রন্থ হইতে জানা যায় 'গোঁড়' 
নামে সমগ্র বাংলাদেশকে অনেক সময় বোঝাইত ॥ “গোড়" নামটির এ্রীতিহাঁসক 
ব্ঞনা সেই সময় অনেকখানি বাড়য়া গিয়াঁছল। পাল ও সেন রাজগণ 
“গোঁড়েশবর' বলিয়া পরিচয় জ্ঞাপন কাঁরতে গৌরব বোধ কাঁরতেন॥। শশাৎক, 
পাল ও সেন রাজগণ বাংলার সকল জনপদগুলকে এঁকাবদ্ধ কারবার চেষ্টা 
করেন, কিন্তু তাহা ফলবতাঁ হয় নাই। 'বঙ্গ' নামটি পাল ও সেন রাজগণ 
নিকট অপেক্ষাকৃত কম মযাদাসম্পন্ন ছিল, হিন্দ যুগে না হইলেও পাঠান আমলে 
1বশেষ কারয়া আকবরের রাজত্বকালে স্মগ্র দেশ সূবা বাংলা 1হসাবে পাঁরচিত 
হইল এবং বঙ্গ নামের স্থাঁয়ত্ব প্রাতীষ্ঠিত হইল। 

যুগ যুগ ধারম্া বাংলাদেশের নদ-নদগূলির গাত পাঁরবর্তনের ফলে 
স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানারও পট পাঁরবর্তন হইয়াছে । 
বাংলাদেশের প্রধান নদী গঙ্গা । হিমালয়ের গাড়বাল পার্বত্য অগ্ুলে গঙ্গোরী 
হইতে উৎপন্ন হইয়া সারা উত্তর ভারতের উপর দিয়া গঙ্গা রাজমহল পাহাড়ের 
উত্তর-প।ণ্চনে তেলিয়াগড় ও সকরিগাঁলর সংকীর্ণ খাত আঁতক্রম করিয়া ?গাঁরয়ার 
1নকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে । এখান হইতে একটি ধারা গঙ্গার দাক্ষণ 
দিকে এবং অপর ধারা দক্ষিণ-পূব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । 

দাঁক্ষণ ধারাটি মালদহ জেলার গৌড় শহরের ধবংসাবশেষের ধার "দয়া প্রবাহিত 
এবং গৌড় নগর সম্ভবতঃ দাঁক্ষিণ তীরে অবাস্ছিত ?ছিল। গঙ্গার এই ধারাটি আরও 
দাক্ষণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চূচুড়া, চন্দননগর, কাঁলকাতা প্রভাতি শহরের 
পাণ্ব দিয়া বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পাঁড়য়াছে-_-এই অংশ ভাগীরথা নামে পারাঁচিত। 
টুচুড়ার নিকটে 'শ্রবেণীতে ভাগ্ীরথীর শাখা নদণী সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গমন্থল। 
কাঁলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথার প্রাচীন প্রবাহ পথ আদ গঙ্গা নামে পাঁরচিত। 


স্্পসল » স্পা লাস শপ 


৯, বাংলাদেশের হইীতিহাস-ডঃ রমেশ মজুমদার । চতুর্থ সংস্করণ । ১৩৭৩। 
পন্ঠা: ৬ 
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ইহারই তটে কালীঘাটের মন্দির। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫ খণ্টাক্দ্ ) 
এই নদী পথে বাণিজ্য তরখর যাতায়াতের উল্লেখ পাওয়া ায়। কাঁথত আছে-- 
শ্রীচৈতন্দেব এই নদীপথের উপর অবস্থিত চক্রতা্থ দর্শন করিয়া তমল্‌ক হইয়া 
পুরী গিয়াছিলেন। 

দশম শতকে পদ্মার উল্লেখ 'বাভন্ন গ্রহে পাওয়া যায়। ভূসুকুর রচনায় 
চযগিীতির একটি পদে পদ্মা খালের উল্লেখ রহিয়াছে । আবুল ফঞ্জলের 
আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭ ) িজা নাথনের গ্রচ্ছে, ন্রিপুরা রাজমালায় 
এবং চৈতন্যদেবের পবর্বঙ্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গে গঙ্গার সবন্ত প্রবাহের 'নীর্দন্ট ধারাকে 
পদ্মা নামকরণ করা হইয়াছে । পদ্মার খাঁড়তে ফাঁরদপুর অগ্চল হইতে আরম্ভ 
কারয়া ভাগীরথণর তারে ডায়মণ্ডহারবারের সাগরসঙ্গম প্স্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, 
চাষ্বশ পরগণার নগ্নভূমি এীতিহাঁসক কালে কখনও সমন্ধ জনপদ, কখনও 
গভীর অরণ্যঃ কখনও বা নদীগভে" ীবলীন। আবার কখনও খাঁড়-খাঁড়কা 
অস্তাহৃত হইয়া নূতন স্থছলভ্ম সাষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে জন্দরবন 
অগলে খুলনা বাখরগঞ্জের নিয়নভূমিতে মধ্যযুগে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে । 
কারণ এই অঞ্চলের পাম দিক অথাৎ ২৪ পরগণা জেলার ?শজপাণল পণ্ম-ঘ্ঠ 
শতক হইতে দ্বাদশ-্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ঘনবসাঁতিপূণ“ জনপদের চিহ্ন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । 

সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গের হূগলী জেলায় অবাঁস্থত। ন্রিবেণর নিকট ভাগীরথ) 
হইতে 1নগত হইয়া হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর 'দয়া পুনরায় ভাগনরথার 
নিম্ননত্রোতে 'মাঁলত হইয়াছে । পূবে ইহাকে ভাগশরথীর খাল বলা হইত, 
বাঙ্গাল? বাঁণকেরা উ্ত ভাগীরথীর খালপথেই বিদেশের সাঁহত ব্যবসা-বাণিজ্য 
কাঁমত, ইহারই তারে প্রাচীন বন্দর এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শহর 
সপ্তগ্রাম অবাস্থত ছিল। একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইহার গোরব 
অব্যাহত ছিল। পণদশ শতাধ্দী পযন্ত সরস্বতী সপ্রগ্রামের পারব দিয়া প্রবাহিত 
হইত, কিন্তু ষোড়শ শতাদ্দীর পর হইতে পপ্তগ্রাম সরহ্থতী হইতে বহু দুরে. 
সরিয়া যাওয়ার ফলে বাংলার গোরব অন্তাঁমত হইতে থাকে। 

পাল, কাম্বোজ, সেন, বর্মণ রাজগণের মধ্যে ধমধ্র় মতভেদ থাকিলেও 
বাংলাদেশে বর্ণীবন্যাস নীতিতে অথাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদ উচ্চ বণের 
প্রতিষ্ঠায় সকল রাজগণই একমত ছিলেন। ফলে হাড়, ডোম, শবর প্রভীতি 
অন্ত্জ শ্রেণীগীলর সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে অবনত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
সমাজের মধ্যে নানাবিধ নিষেধের অন্তরালে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর জনসাধারণের, 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্ঁম ১১, 


নানা প্রকার অন্যায় আচরণের পথ সুগম হইলেও সামান্য অপরাধে নিম্ন শ্রেণণদের 
কঠোর শাস্তি পাইতে হইত ॥ এইর্‌পে লামাঁজক বৈষম্য ও পক্ষপাত, উচ্চ বণের 
মধ্যে নানা প্রকার অন্যায় ও ব্যাঁভচার, নিপ্নবণেরি অন্ত্যজদের সামাজিক প্রাতিষ্ঠার, 
অভাব ইত্যার্দ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ব্যবন্ায় চরম বিপ্য় দেখা যায়। সাহত্য 
যুগ পাঁরবেশের দর্পণ-বিশেষ। চা রচনার ক্ষেত্রেও ইহার প্রাতফলন দেখা যায়, 
একাঁদ্কে সমাজের ভেদ-বিভেদের এবং বৈষম্যের চিত্র, অপরাদকে দুঃখপূ্ণ দারিদ্র্য 
জীবন যাত্রার কখনও পূ্াঙ্গ কথনও বা খণ্ড বাচ্ছন্ন উপার্দান লক্ষ্য করা যায় । 

দশম একাদশ শতকে বাঙ্গালীর প্রেম, সুখ, দুঃখ, দারিদ্যু, খতুচচ?ি যুদ্ধ, 
শোধ? কীর্তি প্রভীতি সম্বন্ধে নানাবিধ শ্লোক সন্ভারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 
চ্ষগিবীতিতে বাঙ্গালীর গাহস্ছ্য জীবনের চিন্র সুস্পন্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । 
চোর-ডাকাতের উপদ্রবের জন্য শন্ত প্রহরী ও দরজায় তালা লাগাইবার প্রয়োজন: 
ছিল। গৃহকতা, গৃহকত্রী-_একন্র ভোজনের ীনয়ম ছিল এবং যৌতুক গ্রহণের 
প্রথা প্রবলমান্রায় বিদ্যমান ছিল । চষগি তির মাধ্যমে জানা যায় শবর-শবরীরা 
পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় বসবাস করিত, তাহাদের পোষাক বাঁলতে ছিল গলায় শবরী- 
কুণ্জের মালা» কটিতে ময়রের পাখনা, কানে কুস্তল, পাণ ও কপ€র পুর্বরাগের 
উপাদ্বান হিসাবে ছিল । শর, ধনু লইয়া শিকারের কথাও জানা যায়, ডোম শ্রেণীর 
লোকেরা গ্রামের বাঁহরে বাস কারত। বাঁশের তাঁত, চাচার ইত্যাদি ব্যবসা, 
ছাড়াও তখনকার দিনে মৎস্যজীবঃ ধুনুরী, তত্তুবায়, সন্রধর প্রভাতি 
জশীবকাগণের ইতিহাস জানা যায়। ডোম, শবর, পালন্দ, বনযাদ বেদে 
প্রভৃতি নিচু শ্রেণীর বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো বা অন্যান্য যাদু বিদ্যা । সে সময় 
সাপের উপদ্বব বিশেষ 'ছিল বাঁলয়া মনসাপ.জার প্রাবল্য ছিল এবং ওঝা ও 
[বধ বৈদ)দের সমাজে এক বিশেষ স্থান 'ছিল। 

ভাষা, শিক্ষা, সাহত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ জীবন সামাগ্রকভাবে 
প্রাতফলিত হয়। আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ব্যতীত 
আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল, একাঁট শৌরসেনী অপভ্রংশ অপরটি মাগধী 
অপন্রংশের চ্ছানীয় বিবাঁরত রূপ । এই ভাষার প্রাচীনতম বাংলা সংস্কৃতের 
মযার্দা ও প্রভাব শাক্ষিত সমাজে তথা উচ্চবর্ণের স্তরে সর্বব্যাপন হইয়াছিল এবং 
মধ্যযুগে চৈতন্াদেবের কালেও আঁধকাংশ পণ্ডিত ও লেখকগণ জ্ঞান-বজ্ঞান- 
সাহত্য-দর্শন সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই রচনা কাঁরয়াছেন। 
পাণ্ডিতগণ অনুমান করেন বিশাখ দত্তের মৃদ্রারক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণী সংহার, 
মূরারী মিশ্রের অনর্ঘ রাঘব, ক্ষেমণ*্বরের চণ্ডকোৌশিক, নীতিবমরি কীচকবধ গ্রন্থ 


১২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভাঁম 


সমূহ বাঙালী মণনীধার দান। সেই সময় লোকায়ত ভাষার কৌিণ্য ও মযাদা 
সপ্রাতিষ্ঠিত হয় নাই ॥ প্রাচীনতম বাংলায় রাঁচত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প । 

নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চযপিদাবলীর 
পদাঁথ, চযগিটতগযুলর রচনাকাল লইয়া নানা মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে । এ্রীতহাঁসক- 
গণের মতে পাল রাজগণের পতন ও সেন রাজগণের রাজত্বের সূচনাকালে 
চাগীতিগঃীল রচিত হইয়াছিল। সাহিত্য বা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে 
ইহার উল্লেখযোগ্য অবদান না থাকিলেও বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কাঁতর 
দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমৃনাগহলির মূল্য অপরিসীম । 

দ্বাদশ শতাখ্দীতে লক্ষণ সেনের রাজসভা জয়দেব, গোবর্ধন আচার্য, কাঁৰ 
ধোয়ী, উমাপাঁতি ধর এবং শরণ প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিত কবিগণের দ্বারা অলংকৃত 
হইত; জয়দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার গীতগোবিদ্দ? 
গোবর্ধন আচাষের আরা সপ্তশতাঁ, ধোয়ীর পবনদূতঃ উমাপাঁতি ধর এবং শরণের 
কাব্যছয়ের বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত হইলেও পরব্তাঁকালে 
বাংলা সাহিত্যের সচনাকাল সূষ্টি করিয়াছিল। জয়দেবের বিখ্যাত নাট্যগণীতি 
গণতগোবিন্দের ভাষা, শঘ্দ, ব্যাকরণ সংস্কৃত হইলেও ইহার ছন্দ রীতিভার্গ, 
অন্ভব, প্রাণবায়ু সকল রূপই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাবায় রূপায়িত। কেহ 
কেহ বলেন মূল গরতগোবিষ্দ্ রচিত হইয়াছিল শোৌরসেনী অপন্রংশে বা প্রাচীনতম 
বাংলায় এবং পরবতাঁকালে তাহার উপর একি সংস্কৃতের আবরণ পরাইয়া 
দেওয়া হইয়াছল, এই কারণে জয়দেবকে বাংলা সাঁহত্যের আদ কাঁব রূপে 
সম্মাঁনত করা হইয়াছে। 

পাল, সেন ও বমণণ রাজত্বে বাংলার স্মূজ ও নাঙক্গালণ জাতিকে থণ্ড খণ্ড 
কারয়া নূতনভাবে গঠন করা হইয়াছিল । ব্রাহ্মণগণের রাণ্ট্রে ক্রমশঃ নানাপ্রকার 
কাম ও যৌন বিলাস দেখা 'দিয়াছল, সেন আমলেই বোধ হয় বাংলাদেশে 
দেবদাসী প্রথা বিস্তাতি লাভ করে । গ্ীতগোবিম্দ, আধা সপ্তশতী'র শংগার রস 
সম.দ্ধ শ্লোক, পবনদূতি, সকল গ্রন্থই সেই রাজসভার 7বলাস লালসায় সংস্কাঁতর 
স।হত অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত ! বাংলাদেশে যে সময় মুসলমানগণ্রে করতলগত প্রায় 
পেই সময়ও ধিক্ুমপুরের রাজসভায় অনুর:প বৃন্দাবনলা'লা চাঁলতে থাকে । ইহার 
প্রভাবও সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকৃষের লীলাকে আশ্রয় 
কারয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় কামনার ও প্রেমভন্তর জয় ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্গন্ট। 

তুকশ আঁভষানের ফলে বেশ কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্য সাষ্ট বিপরীতধমণ 
হইয়াছিল। অ্য়োদশ শতান্দীতে কোন প্রতিভাধর বাঙ্গালী কবির নাম জানা 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভূমি ১৩. 


যায় নাই। তাতার, তুকাঁ, খোরাসান প্রভীত ইসলাম জাতির বাংলার একাংশ 
দর্খল করায় পাশব শান্ত ও বর্বর অত্যাচারে দেশ জর্জারত হইয়া ওঠে ; নগরের, 
অবাস্থত সংস্কাঁত কেন্দ্র সমূহ বিনষ্ট হইয়া পড়ে। রাজপন্ট ব্রাহ্মণ কাব 
পাণ্ডতগণ অন্য দেশে পলায়ন কারলেন অথবা ক্ষম্ডাহীন হইয়া ল্‌কাইয়া 
রহিলেন, এই অবস্থায় শিক্ষা ও জ্ঞানচচরি কোন সুযোগই থাকিতে পারে শা । 
বাংলাদেশে সংস্কাঁতর বম্ধ্যাযুগ্গ বলিতে এই শতান্দীকেই বৃঝাইত। কিন্তু 
তাহা হইলেও প্রাণবান বাঙ্গালী জাত সাহত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে 
বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। 

গ্রামীণ অণুলে যেখানে ভয়ঙ্কর অরাজকতা পাঁৎ্কল হইয়া ওঠে নাই সেখানে 
ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভাতি লোক সাহত্যের সম্ভাবনার বাঁজ অক্কারিত 
হইবার সুযোগ লাভ করে । 

ত্রয়োদশ শতাম্দীর প্রান্তে তুকর্ণ আরুমণের ফলে বাংলা দেশের সমাজ 
ধর্ম, বশক্ষা, সংস্কীতি ও সাহত্যের ক্ষেত্রে বিশখ্খলা আসিয়া পাঁড়িয়াছিল। আর্ধ 
সমাজের প্রধান দেবতা ছিল পুরুষ এবং আর্ধতর সমাজে প্রধান দেবতা হইল 
নারী। এই সকল দেব দেবীকে লইয়া মঙ্গল সাহত্য নামে এক নৃতন সাহিত্য 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। মঙ্গল সাহত্য [তিন ভাগে বিভন্ত _ মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল 
ও ধর্ম মঙ্গল। শ্লীচৈতন্যদেবের আ'বিভাবের পুবেই মঙ্গল চণ্ডীর গান লোক 
মূখে ছড়ার আকারে পাঁরবোশত হইত । ক্ষেত্র বিশেষে ছোট ছোট পাঁচালী 
আকারে খত হইয়াছিল। চতুর্দশ শতান্দীর শেষভাগে শামজ্দ্দিন 
ইীলয়াস শাহ কর্তৃক বাঙ্গলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপত হয় এবং এই 
ইলিয়াস শাহী বংশের সময়ে সম্ভবতঃ চতুদ্শশ শতাখ্দীর শেষভাগে মহাকবি 
কৃত্তিবাস কোন এক গোড়েম্বরের নির্দেশে রামায়ণ কাহিনন রচনা করেন। পণ্চদশ 
শতাধ্দর তৃতীয় ভাগে কবি মালাধর বন্ত ভাগবত গ্রন্থের দশম একাদশ স্কণ্দ 
অবলম্বনে '্রীকৃফণ িজয়* এবং স্লতান হোসেন সাহর কমণচচারী লস্কর খাঁ'য়ের, 
নরশে কবিন্দ্র পরমেম্বর “ভারত পাঁচালী” বা “পাণ্ডব বিজয় কথা” নামে 
মহাভারত কাব্য রচনা কাঁরয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাপ্রভু 
শীচৈতন্যেদেবের আবিভাঁবের পরবতার্কালে এবং ষোড়শ সপ্তদশ শতাম্দীতে 
জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভাতি অসংখ্য কবিকুল রাধাকৃষণের প্রেমের অজন্্ 
পদাবলী রচনা কাঁরয়াছিলেন। চৈতন্য জীবনী, গৌঁড়চন্দিকা, বৈষব দর্শনের 
ব্যাখ্যামূলক 'নবম্ধ স্মাহত্য এবং বৈষ্ণব রসতত্বের শাম্ব-গ্ন্ছও রচিত হয়। 
ব্যাপকার্থে বিপুল সাহিত্যকে চৈতনোত্তর যুগের বৈষব সাহিত্য বলা হয়। 


১৪ প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতক পটভূমি 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহত্যের আঁধকাংশ অথাৎ চধাঁপদ, 
শ্রীকৃষ্ণক তন, মঙ্গলকাবা, বৈষবকাব্য, শান্ত পদাবলী সাহত্য সঙ্গীতের আধারে 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চম শতাঙ্দী হইতেই এই অগ্চলের 
আঁধবাসীগণ নত্য ও সঙ্গীতে পারদশর্ণ ছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযূগণয় 
বাংলার সাহিত্য মান্রই তাই সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়া গাঁড়য়া ওঠে । নদ", 
নালা, পাহাড় ও অরণ্যের অনন্য সমাবেশ এই দেশকে মনোরম প্রাকাঁতিক 
সৌন্দর্যের নীলাভূমির্‌পে গাঁড়ম্না তোলে। আঁধকন্তু বহু জাত প্রজাতির 
মানুষ এই স্থানে বসবাস করিয়া জন সম্পদেও এই দেশকে সমদ্ধ করিয়া তোলে । 

এই দেশের মানুৰ কর্মে ও ধর্মে সঙ্গীত ও নত্যকেই সাহত্য শিল্পের 
প্রয়োগ ও প্রযযান্তর অন্যতম অবলম্বন কাঁরয়া তোলে । উত্তর ও মধ্যভারতের 
সঙ্গীত ও নৃত্যের এ্রাতহ্য আঁসয়া “কোম” গণের সঙ্গীত ও নৃত্যের সাহত 
যু্ত হইয়া এক রস সম্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সা্ট হয় বঙ্গভামতে । সেই 
কারণেই প্রাচঈন ও মধ্যযুগণয় বাংলায় সঙ্গত সাহিত্যকে এমন নাঁবড়ভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে । বাঙ্গালীর সঙ্গীত প্রিয়তা তাহার সাহিত্যের নম্রভূমিতে 
ছন্দ ও সুরের তরঙ্গ সৃ্টি করিয়াছে । উর প্রান্তর যেমন তাহাকে গভীর 
দর্শন সুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে, তেমান দিগন্ত বিস্তত সমুদ্র তট ও নদী 
তাহার চিত্তে আনম্দের নূপুর বাজাইয্নাছে। দেবতার পাদপ্রদীপে বাঙ্গালী 
যেমন গুসন্ন চিত্তে আরতি করিয়াছে নম্র দেহভাঙ্গমায় তেমনি সাধন সঙ্গীতে 
সাম্ধ্য মঠ, মাঁন্দর মুখর হইয়াছে । কর্মের মধ্যে বাঙ্গালী আনিয়াছে ছন্দ! 
জীবনের কঠোর ও কোমলের এমন সহজ মিশ্রণ এবং গীত কবিতার এমন 
স্বাভাবিক প্রকাশ অন্যত্র দূললভ | 

বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রবাহ একদিকে যেমন ভারতীয় প্রপদী সঙ্গীত 
এতহ্যকে আশ্রয় কয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অন্যাদকে তেমন লৌকিক স্তরে 
বাভন্ন কোম জনগোম্ঠীর নিজস্ব সঙ্গীতকলা 'মশ্রিত হইয়াছে । উদ্ধ এবং 
অধঃ উভয় প্রান্তক সংশ্লেষে বঙ্গ সাঁহত্যের প্রাচন ও মধ্যযুগীয় কাব্যমালা 
সঙ্গীতের কলানাধ ও পরাগের দ্বারা আঁভবিস্ত হইয়াছে । ফলে সাহিত্য ও 
সঙ্গীত বাংলার সাংস্কাতিক পটভূমিতে সমন্বিত হইয়া অনন্যতা লাভ করিয়াছে । 
রাগ চাঁহ্ত চবগি তি, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, কাঁবগান, গণীতিকা, তরজা, বুমুর 
ইত্যাদি দরবার সাহত্যকে স্মেন প্রভাবিত কাঁরয়াছে, অন্যার্কে দরবাণ? রাগ- 
রাগন। লোক সাহিত্যকে রাগ রঙ্গে সঞ্জাঁবত করিয়াছে । প্রবতণণ আলোচনায় 
নুরু মণ্ডিত কাব্য-কবিতা সম্‌হ্র অন্তরঙ্গ বিচার [বশ্লেখণে নিবোঁদত | 


তৃতীয় অধ্যায় 
শিল্প ও সংস্কৃতি 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সংস্কীতি এক সুবৃহৎ অংশ ভাম্কষ” 
অগুকন, চিত্র শিজ্পের মাঝে ল্‌কায়িত। যদিও সম্পূর্ণ নম্দনবোধগত চিন্তা 
এই যুগের স্থাপত্যের মাঝে প্রস্ফাঁটিত হয় নাই তথাপি আঁধকাংশ শিল্পকলা 
ধর্মভাত্তক হওয়ার ফলে সমাজ ও সম্প্রদাযগত ধম“ ও এক্যবোধে ব্যান্ত ও 
সমাজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল । 

গুপ্তযুগের পূর্বে ষে সকল কপ নিদর্শন বাংলাদেশের 'বাভলন অঞ্চলে 
পাওয়া গিয়াছে তাহা আঁধকাংশ পোড়া মাটির; ইহাতে বাংলাদেশের স্থানীয় 
বৌশিস্ট্য বিশেষ ?ছ ধরা পড়ে নাই। সেই যূগের মধ্যভারতীয় শিল্পকলার 
প্রভাব সুস্পষ্ট । প্রাচীন ভারতবর্ষে মাটির দ্বারা রচিত প্রাতকীতির মাধ্যমে 
নানা গঞ্প কাহনশ প্রাতফলিত হইত কিন্তু বাংলাদেশের পোখরণা, বাঁকুড়া 
1জলা তমলুক মহাস্থান প্রভাত প্রত্বভাম হইতে যে কয়েকটি পোড়া মাটির 
ফলক পাওয়া যায়, তাহাতে নারী মর্তর বিভিন্ন রুপভাঙ্গ, বেশবাস, 
দেহগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই যুগের রুটি, সংস্কীতি, সমাজের আর্ক 
সমৃদ্ধি, সামাজক পারবেশের এক নিগু্ড় চিত্র ধরা পাঁড়য়াছে। ইহা ব্যতীত 
কুশান শিজ্পশৈলীর কয়েকটি পাথরের মার্তও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, 
অথ মধ্য ভারতে আর প্রভাবের ফলে যখন যেরূপ 'শিলপশৈলীর প্রসার ও 
প্রচলন হইয়াছে বাংলাদেশে তাহার ক্ষা'ণধারা প্রবাহিত হইয়াছে । 

বাঁকুড়া জিলার পোখরণা ও ুপ্রাসদ্ধ তামীলপিতে পোড়ামাটির নানামূর্তি 
বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। ইহার একখানি বাঁক্ষণীর মর্তগঠন 
প্রণালী ও বসন্ভূষণ খ:ঃ পঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাধ্দীর সুন্মবহগের মর্তর 
ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঁসরহাটের বেড়াচাঁপায় মোষ" অথবা 
ঙ্জ যুগের অনেক পোড়ামাটির মার্ত পাওয়া গিয়াছে । রাজসাহীর 
কুণারপূর ও নিয়ামৎপরে দুইটি সূর্ধমর্তি এবং মালদহের হাক্‌রাইল গ্রামের 
বিফুমুর্তির পোষাক পারচ্ছদ ও গঠনপ্রণালী কুশান যুগের অনুরূপ বলিয়া 
মনে করা হয়। সুন্দরবনে কাশীপুর ও বগুড়ার দেওরায় ( দু ই বাশস্ট ) ষষ্ঠ 
শৃতাধ্দীর গুপ্ত যৃগের শেষ 1দকের শিপ তত্ব বিদ্যমান। চাঁষ্ধশ পরগণার 
মণরহাট হইতে প্রাপ্ত ধাতু নাতি শিবমর্তি পালযুগের শিল্প বোশিষ্টেঃর 


১৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভামি 


কথা স্মরণ করাইয়া দেয়*। পাহাড়পুরের মন্দির গান্রে ভাস্কর্য শিত্প কোশলে 
রামায়ণ, মহাভারতের বহু কাহিনী প্রাতিফলিত॥ সেকশুভোদয়া গ্রন্থের গ৮প 
অবলম্ধনে একাঁটি চিএ নান্দিরের গাঞ্রে আঁঙ্কত। আঁধকন্তু কৃষ্ণের জম্মকথা, 
সমুদয় লীলাসহ ও পণুতন্ত্র এবং বৃহৎ হাস্য রসাশ্রত জনীপ্রয় গল্প তথা 
সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ জীবন যাত্রার দৈনাম্দিন কাহনীনী অবলম্বনে প্রস্তর 
এবং পোড়ামাটির সমুদয় ফলকগনল যেন লোকিক্পের অন্তভুন্তি হইয়াছে । 
তৎকালীন মান্দরে মান্দরে মূতিগুলি যেন আজও জীবন্ত । সুতরাং প্রমাণিত 
হইতেছে বাংলায় গ:ুগুষূগ হইতেই শিজ্পধারা সহজ ও স্বাভাবিক প্রাতিভা ও 
কঠোর সাধনার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন বাংলার নানাস্থানে প্রদত্ত সপ্তম-অষ্টম 
শতকীয় মভগূল বিশ্লেষণ করিলে অনুমান করা হয় ইহাদের প্রায় সকলই 
পুজা ভর্চনার মত্ত দেবদেবীর মুভি । সেন বংশের রাজত্বকালে রাজসভা ও 
আঁভজাত শ্রেণীর সমাজ অলঙকরণ ও বলাস বযসনের আওশয্য জাঁকজমক ও 
আড়ম্বরীপ্রয়তা অত)ভ্ত বাঁড়য়া গিয়াছল। শিল্পার হাতে গড়া মততেও 
তাহার ছাপ ফুঁটিয়া উঠিয়াছিল, রচনাবন্যাসে ও দেহভাঙ্গতৈ আঁতীরন্ত সংবেদন- 
শশলতার আবেদনে, ডোলে ও গড়নে হীশ্দ্রিয়ের ইহমুখীনতার আকর্ষণ । 

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের পল্লা অগলে বাঁশ বা কাঠের খঁটির উপ্র 
চতুঃদ্কোণ নকশার 'ভীত্তে মাঁটর দেওয়াল বা বাঁশের চাঁচরীর বেড়ায় ঘেরা যে 
ধরণের ধনুকাকাঁতির দোচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ভারতীয় 
স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বাংলা রীতি নামে প্রাসম্ধ। 

প্রাচীন বাংলা ধমত বাস্তু হসাবে স্তুপ বিহার ও মান্দরগুলকে চাহিত 
করা হয়, স্তুপ ও বিহার সাধারণভাবে বোদ্ধ ও জৈন ধের সাইত জাঁড়ত। 

প্রাচীন বাংলার রাজশাহশর পাহাড়পুর নামক একাঁট 1াবশাল বিহারের 
ধংসাবশেষ সর্বজনাবাদত। অস্টম শতাব্দীতে ধর্মপালের গে 'সতকুর' মহা 
বিহার নামক এক বিহারের বিশালত্ব ও সৌন্দর্য মান্‌ষের মনে বিস্ময় উৎপাদন 
করিত। বৌদ্ধ ও জৈনদের অস্তি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য স্তুপের 
পাঁরকজ্পনা করা হইত। এই স্তুপকে মাঁশ্দরের ন্যায় বিবেচিত করা হয়। 
বাংলাদেশেও বহু স্তুপ গনীমত হইয়াছিল। ঢাকা জিলার আসরফপুর গ্রামে 
রাজা দেব বমারি তাম্রশাসনে রোগ্জ বা অন্টধাতুর নির্মিত একটি ম্তুপ পাওয়া 
যায়। ইহাই লম্ভবতঃ বাংলার সব্প্রাচীন নিদর্শন । বোদ্ধ গ্রন্থে বরেন্দ্রে 


১. বাংলা সাহত্যের হীতহ।স-- ড$ সুকুমার সেন। প্রথম ঘণ্ড ॥ ষ্ঠ সংস্করণ। 
পবার্ধি। 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভমি ১৭ 


মগস্থাপন স্তুপের চিন পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় চার শ্রেণীর মান্দর 
গাওয়া যায় ॥ সম্ভবতঃ অস্টম শতাঙ্দীতে নির্মিত বরাকরের নিকট এক মাম্দর 
সর্বপ্রাচীন বাঁলয়া প্রকাশ ॥। ইহার অনাতকাল পরে রাজসাহণ জেলার [ানমদীঘি, 
1দনাজপ.রের কান্তনগরে এবং চট্রগ্রামে ঝেওয়ারীতে বোঞ্জ নামত মাম্দির সম্বন্ধে 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে লাপবম্ধ 
করিয়াছেন। দেউলিয়া মন্দির (বর্ধমান), বহুলাড়ার 'সিষ্ধেন্বর মাম্দর (বাঁকুড়া )১ 
দেহারের মহে*্বর মাঁশ্দর ( বাঁকুড়া) এবং সুদ্দরবনের জটার দেউল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । পাহাড়পুরে বিহারের অঙ্গনের ঠিক কেন্দ্রন্থছলে একটি গবশাল 
ন্িতল মান্দির আবিস্কৃত হইয়াছে । 

পালষুগে চিন্রাত্কনের চচরি উল্লেখ বিভিন্ন গ্রচ্থে পাওয়া যায় ॥। রামপালের 
রাজত্বকালে পণ্বিংশাত সহস্্রাসকা প্রজ্ঞা পারামতার পণাথ বাংলার প্রাচীন 
চন্রাবদ্যা আলোচনার প্রধান অবলম্বন । এই সময় বর্ণ ও সূক্ষরেখা পাতের 
সাহায্যে শিজ্পী চিত্রের মাধ্যমে লীলা মাধূর্ষে ও অনবদা সোন্দযের সস্টি 
কাঁরয়া মধ্যযুগের শিকপ জগতে উচ্চ স্থান আঁধকারের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। 
নুন্দরবনের প্রাপ্ত ভোমনপালের ভাগ্রশাসনের অপর পৃচ্ঠে উৎকীর্ণ [বষুর 
রেখাচিত্র তাহার দৃষ্টান্ত । 

বাংলার স্থাপত্য শিল্প বা টেরাকোটার কার্‌কমণ্গুলি বিস্তার করিলে আমরা 
বিশ্বাস কার যে বাঙ্গালী প্রাচীন ও মধ্যযুগে সঙ্গীতকে এবং সঙ্গীতের নানা 
উপ।দ্রানকে জীবনের কর্মে ধর্মে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছল ॥। যেমন বাঁশবোঁড়য়া 
হংসে*্বরশ টেরাকোট, বিষুপ:রের মাশ্দিরগুলির টেরাকোটা অথবা মৃশিদাবাদের 
রাজবাড়ীর 'খলানের স্থাপত্য শিজ্প এবং নানা ধরণের ফুল ও লতার কারক" 
নরবারী পরিবেশের উপযোগী নানা ধরণেব সাজসহ্জা হইতে প্রমাণ করে যে 
ভারতীয় ধুপদী সঙ্গীতের ঘরাণাগত কারুকম” বা অন্যান্য অলংকরণ তাহার সঙ্গে 
একই স্থাপত্য রীতি ও শি্প কর্মের সক্ষতম প্রকাশের সাদশ্য আছে। সঙ্গীত 
যখন পাঁরপণ“ বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার যৌবনপথ নানা সোন্দ্ষে 
স্বাভাঁবক ভাবে বিকাঁশত হয়। বাংলার স্থাপত্য কলার দিকে নজর দেওয়া হইলে 
ইহাই প্রমাণিত হইবে যে সঙ্গীত ও স্থাপত্য যেন ঘূগপৎ পাল্লা দিয়া বাঙ্গালীর 
সাংস্কাতক জীবনের উন্নততর মাহমাকে ঘোষণা করিয়াছে । দশম-দ্বাদশ শতাধ্দীর 
বৌদ্ধ বারের আকুতি কালএমে বাদশাহ মীনার ও গম্বুজের অলংকরণ মোগল- 
শাপর সমহ্ধ স্থাপত্যরপীতকে যেমন স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই ভারতীয় ধুপদা 
সঙ্গীতে নানা বৌচিন্র্যমণ্ডিত [বিকাশের কথাও এই ধূগে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

্‌ 


৯৮ প্রাচশন ও মধাষূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতক পটভম 


এতক্ষণ বাংলার এ্রীতহাসিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কাঁতক প্রেক্ষাপট পবাঁলোচনা 
করিয়া বাঙ্গালীর আত্মবিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন করা হইল্নাছে। কারণ 
একটা জাতির আত্মবিকাশ কোন এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয় । 

বাঙ্গালীর বাংলা ভাষায় কাব্য-কবিতা রচনার প্রথম আভজ্ঞান চযাগীত। 
দশম-দ্বাদশ শতাঙ্দীতে রচিত এই চযগ্াীতিগরলি সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের 
সাধন সঙ্গীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মানাসক ও সাহাত্যক প্রয়াসের দর্পণ । 

ডঃ ন্কুমার সেন নস্তব্য করিয়াছেন : চর্াগীতিগুূলি তত্ব সাধনা ঘটিত 
পারিভাঁবক শব্দে কপ্টাকত ও লৌকিক আনির্বচনীর উপ্রেক্ষা্ন আকীর্ণ, বকষ্তু 
গান বালয়া রসহীন নয়।» 

কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ কাব সঙ্গীত” পরষালোচনা প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন-_ 
“গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চালয়া আসিতেছে এবং গীতিকাঁবতাই 
বঙ্গ সাহত্যের প্রধান গোরব স্থল। বৈষব কাঁবদের পদাবলী বসন্তকালের 
অপযপ্তি পুষ্প মঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমাঁন তাহার 
গঠনের সোন্দয'॥। রাজসভাকাঁব রায় গুণাকরের অন্র্দামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের 
মণিমালার মতো, যেমন তাহার উদত্জবলতা তেমন তাহার কার-কার্য ।২ 

চযাগীতির কাল হইতে ভারতচন্দ্রের “শীবদ্যাসুম্দরের” কাল পধন্ত--দীঘ 
আট শত বছরের মধ্যে ইতিহাসের নানা উত্থান পতনের প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালী কাঁব 
অসংখ্য কাব্য-কাঁবতা, আখ্যান ও গীতকাব্য রচনা রচিয়াছেন। মূলতঃ এই 
কাব্যমালার সঙ্গ সঙ্গীত হর-পাবতীর মত সংযুস্ত হইয়া আছে। 


১. বাক্লা সাহতোর ইতিহাস, ড. সুকুমার সেল, প্রথম খন্ড । পবর্ধ ১৯৭৮, 


পৃঃ ৬৫) 
ই, লোকসাহত।-াঁ্বভারতী, ১৩৬২ শ্রবণ, পর ৭৮1 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সঙ্গীতাশ্রয়ী কাব্যগ্রন্থ 


বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ কাব্যের দ্বারা সমম্ধ। শব্দ বাক্যে 
প্রকাশিত কাব্যবস্তু শ্রম্টা ও শ্রবণকারী উভয়ের মানাসক ও ঝৌদ্ধক চেতনাকে 
[বশেষভাবে নাড়া দেয় এবং চিত্তে আনন্দের রসপ্বা্দ বহন করিয়া আনে। 
প্রাচীনকালে আচার্ধগণ কাবালশণ বিষয়ে নানা সার্থক আভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তার মাঝে 'সাহত্য দর্পনকার” বিষ্বনাথ কাঁবরাজের “কাব্যলক্ষণ' 
সম্পর্কে যে উীন্ত করিয়াছেন তা বাংলা কাব্য আলোচনায় বিশেষভাবে প্রচালত ।১ 
[তান বাঁলয়াছেন-_ 

“কাবাং বাক্যং রসাত্মকং” অপরাদকে কাব্যের স্বর্‌পে আচার্য ভামহের 
উ্ত-_“শহ্দাথ্ো সাঁহভো কাব্যম”- এখানে শব্দার্থের সহারতায় যে কাব্যের 
প্রকাশ তার ইঙ্গিত দান করে। 

কাব্য ও গীতকে স্বতদ্প্রভাবে আলোচনা করা সম্ভব হইলেও প্রকাতগ্ৰত 
ভাবধারায় উভয়ের মাঝে বিশেষ সাদশ্য লক্ষ্য করা যায়। চাঁরাত্রকগ তভাবে 
কাব্য ও গীত মানুষকে বাস্তব জীবন মুখীনতা হইতে এক আঁতান্দ্রয় ভাবরাজ্যে 
প্রেরণ করে এবং মানুষ কাব্যপাঠ ও গীতশ্রবণে এক সাঁচ্চদানন্দের শ্থাদ 
অন.ভব করে। 

বাক্যের শখ্দাথে যেমন কাব্যকে রসাপ্রত কাঁরয়া তোলে, কণ্ঠোচ্চারিত স্বরের 
সুরও তেমনই গঈতকে মুছনায় ভরাইয়া তোলে । এই গীত ও কাব্যের মাঝে 
সামজস্য বিধান ও মাধূর্ধদান কারতে ছন্দের সৃষ্টি হয়। গীত ব্যতিরেকে 
ছন্দের মাঝে বাক্যের শব্দার্থে মনুষ্যচিত্ত উদ্বেলিত হইতে সমর্থ হইলেও অর্থযুন্ত 
শব্দে সর সংযোজিত হওয়ায় বাকা আঁধকতর গভীর ভাবন্গলভ তাৎপর্য লাভ করে । 
এথানেই গণীতিকাব্যের সার্থকতা । প্রাচীন ও মধ্যষুগীয় বাংলাকাব্যে গীতি- 
কাব্যের রূপ-লক্ষণের সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে 'বিদস্ধজনদের 
মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও পূর্বেকার যুগের কাব্যগৃলর আঁঙ্গকগত র্‌পের1বকাশে 
অনেকেই একমত হইয়াছেন যে সুরবৈচিন্র্ের অভাব সত্বেও কাব্যাংশগলি একপ্রকার 
স্থরের কাঠামোয় পারবেশিত হইত ॥ 


সপ শি ও শপ সপ শা 


১. বাংলা কাব্যের রূপ ও রশাতি--ড. ক্ষযাদরাম দাস, পৃঃ ১২, ইয় সংস্করণ, ১৯৩৮৬-- 
২৯৭৯ । 


২০ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভামি 


প্রাচীন ভারতাঁয় ভাবধারায় দেখা যায় ষে বৌঁদক সন্তগীল ?ঘুচ্ঠুভ, গায়, 
জগতা, অনুষ্টুভ, বিরাজ ইত্যাদি নানা ছশ্দে রচিত হইলেও সেগুলি কখনই 
পাঠ করিয়া শোনান হইত না, গান করিয়া শোনান হইত।৯ উদাত্ত, অনদাত্ত; 
স্বারতনানা পাঠভাঙ্গ অর্থাৎ গাতভাঙ্গ সেখানে ব্যবহ্ধত হইত । সংস্কৃত 
কাব্যগুলিও গান গাঁহয়া শোনান হইত বা নাটক আকারে আঁভন্গত হইত। 
থূন্টীয় দ্বাদশ শতাধ্দ্রীতে বন্দ্যঘটীয় সবানিশ্দ িখিয়াছেন মান্দরা, ম্‌দঙ্গ, নুপুর 
ও চামর সহযোগে একাকাঁ বা দলবদ্ধভাবে সকল কাব্য কবিতাই গত হইত । 
এই গণত ভাবধারা বাংলাদেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । 

বতমান আলোচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের পটভ্ম যে 
সঙ্গীতের আশ্রয়ে গঠিত তার এক বিস্তারিত রূপ পাঁরবেশনের প্রচেষ্টা লওরা 
হইয়াছে । এই আলোচনার পবাধে" বাংলা সাহত্যের ভাখা সম্পকে সানান্য 
দ:টপাত করা হইয়াছে কারণ ভাষাই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ । 

বাংলা ভাষার মূল প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ভাষা এবং এই ভাষা খণ্টপর্ক 
অস্টম-সপ্তম শতাব্দ হইতে বাংলাদেশে প্রচালত। 

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পূব প্রত্যন্তে তীষ্ধত চীনিয় গোম্ঠীর ভাষা 
এবং দাঁক্ষণ-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রত্যন্তে আস্ট্রিক ভাষা প্রচলিত ছিল। 

বাংলাদেশের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা ছিল বাঁলয়াও জানা যায়। 
রাজমহল পাহাড়ের দুম অংশে মালতো মালপাহাড়ী ভাষা এবং [মিথিলার 
কণ্ণটি রাজবংশায়দের মধ্যে (সেন বংশ ) কানাড় ভাবার প্রচলন ছিল । 

খুণ্টপূর্ তৃতীয় শতাধ্দীর পূর্বে পৃবঞ্গিলে কথ্য সংস্কৃত" কালক্রমে প্রাচ্য- 
প্রাকতে র্পান্তারত হইয়া বাংলা, বিহার, ডীড়ধ্যায় প্রাচ্য অবহটঠে রূপে প্রকাশ 
পায়। উত্তরাপথের বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত ভাষা মশ্রণ কাঁরয়া 'বোদ্ধ 
সংস্কৃত নামক এক ধরণের ভাষার প্রচলন করিয়াছিলেন । খচ্টীয় পণম শতাঙ্দে 
পাদ্য-পদ্যে রাঁচত “ললিত 'বিস্তর' নামক বুদ্ধের জীবনীকাব্য এই ভাষায় রচিত 
বাঁলয়া জানা যায়। ইহাতে গাথা, গান, নৃতা ও বাদ্য যন্ত্রা্দর নামোল্লেখ 
রহিয়াছে । এই ভাষা কথ্য ভাষাকেও ( অপন্রংশ ) প্রভাবান্বত করিয়াছিল । 
আধা সংস্কৃত ও আধা প্রাকৃত লইয়া গাঠত এই ভাধাঁট সাধারণের বোধগম্য 
ছিল। স্বয়ং বুদ্ধ শাক্যবংশীয় এবং তীধ্বত-চীনিয্ন 'ভাষী ছিলেন । অন্টম 
শতান্দীর পূর্বে অপল্রংশ ও অবহটঠ উত্তরাপথের নংস্কৃতের প্রাতদ্বন্বী 
ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। অবহট্ঠের ভাঙ্গা গম্ধাত কালকুমে পাঁরবাঁতত হইয়া 
নন চযাঁপদ-স্অতীন্দ্র মজুমদার, তৃতশয় সংস্করণ, চযাঁপদ পারচয়ের অংশ, পঃ ১৬ 





প্রাঙ্গীন ও ্ধ্যযগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্যাম ২১ 


রজবূলি ভাষায় উত্তমরূপে পাঁরগাঁণত হয়। ক্রমাববর্তনের ফলে নানান দেশে 
নানান আবহাওয়ায় ভাষার পারবার্তিত রূপ বিশেষ উল্লেখ্য । 

অক্ষরলি'পি ও ভাষার দ্বারা সাহত্যের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। মহাপালের 
বাণগড়া 'লিপিতে (১৯০ শতক) সব্পপ্রথম বাংলালাপর স্পম্ট আভাষ পাওয়া 
যায়। ১১ শতকে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। গয়া হইতে পূরববভারতের 
সমগ্র অণুল বাংলা 'লাঁপর আঁধকারভুন্ত হয়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পাঁশ্িম 
প্রত্যান্তে সাঁওতাল প্রভৃতি আঁ্ট্রক ভাষীগণও ক্রমশঃ আর্ধ ভাষা ও সংস্কাত মানিয়া 
বাঙ্গালী নামে পারগাঁণত হইলেন। বাংলার মাঝে দ্রাবিড়ভাষীও পাওয়া যায়। 
দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে তাহাদের বাস। কয়েকটি দ্রাবড় শব্দ 
প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইয়া আনিয়াছে। 

খুন্টপূর্ব তৃতীয় শতাষ্দের পূর্বে ভারতের পূব্চলে কথ্য-সংস্কৃত ক্রমে 
প্রাচ্য প্রাকতে রূপান্তরত হয়। এইর্পে বাংলা, বহার, ভীঁড়ব্যায় প্রাচ্য 
অপশ্্রংশের আবচিশন রূপ প্রাচ্-অবহট্‌ঠ । আনূমাণিক ১০০০ খ্ট পর্বাষ্দে 
পশ্চিমে বিহারী, উত্তর-পশ্চিমে মোঁথলী এবং পূবে বাংলা-ডীড়ন্না নামে আর্ধ 
ভাষায় পাঁরণত হয় এবং কালক্রমে ভোজপরী ও মাগধাঁ ভাষা উৎপন্ন হয়। 
ষোড়শ শতাধ্দীকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংস্কৃতের মাধ্যমেই কাঁবতা, নাটক 
প্রকাঁশত হইত। পূর্বে প্রাকতে প্রধানতঃ অপন্রংশ অবহটঠ ও কাঁবতাঁদি 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় । পর্বতের নিকটস্থ সমতলে অর্থাঁং বিহার, 
বাংলার গঙ্গা বিধৌত উপত্যকার প্রাচীন ধারাকে অবচীন বোদক সাহত্যে 
আগুর ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে । প্রাচীন বোঁদক ধারার আধণভাষীয় সমাজে 
রীত দুইভাগে 'বিভন্ত ছিল। গ্রাম্য ও ব্রাত্য। শাকা, বাচ্জি, লিচ্ছবি ব্রাত্য 
বাঁলয়া কাথত॥। কোন কোন বোদ্ধ গ্রন্থে গোড়, পদ, সমতট ও হাঁরকেলের 
ভাষাকে অঙ্গুর ভাষা বলা হইয়াছে । 

ভাষা হইতেই সাহিত্যের প্রকাশ । সাহত্য চিরাদনই 'বাভল্ন গাঁতপথে 
ললায়ত। আলোচ্য কাব্যাংশগ্যাল ক্ষেত্রীবশেষে বারাত্মক, প্রণয়াত্মক, ধমত্মিক, 
লৌকিক কথকতা» সামাজিকতা আবার কখনও সঙ্গীতরসে 'নিমাঞজ্জত। কাব্য 
দুই শ্রেণীতে বিভন্ত। গেয়কাব্য ও পাঠকাব্য। সংস্কৃত সাহত্যে ছোট 
ছোট শ্লোক ব্যতীত গীতিকাবতা দুলভি। বোঁদক সাহিত্যে শ্লোকগুলিকে 
গাথা অর্থাৎ স্তুতি গান বলা হইত। মন্ত্র, গাথা, স্তুতি, আধাীত' 
কালক্রমে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রাথত হইয়া ভারতে কাব্যাশ্ররী সঙ্গীত বিকাশত 
হইক্নাছে । 


৬৩ প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভাম 


মঙ্গল শব্দটি গৃহ কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয় । বোৌঁদককাল হইতেই বিবাহ, 
অনুষ্ঠানে কন্পী আচারের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে মঙ্গল গান গাওয়া হইত। 
“সূষধ্লা ভদ্রাঘদ বাসো গ্রাথয়ৌতি পাঁরস্কৃতম”-খাকৃবেদের উত্ত মন্ত্র হইতে 
জানা যায় যে কন্যার বসন-পাট কারবার সময় এই গ্রান করা হইত। অবাঁচীন্‌ 
বোদিক সাহত্যে বিবাহ অনূষ্ঠানে গাথা অথ গানের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে । 

“তস্মাদ বিবাহে গাথা গীয়তে”- মহাভারতের গ্রন্থকার ব্যস বাঁলয়াছেন-_ 
সত, মাগধ বাশ্দগণ রাজাধিপাঁতর মঙ্গল তথা কল্যাণ কামনার্থে মঙ্গলগগাত 
কাঁরতেন। ইহার খারা তৎকালন বীরশ্রেষ্ঠদের বিজয়গাঁথাও জ্ঞাপন করা হইত । 

গোরতদ্বের* প্রাতষ্ঠাতা শশাণ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তীদ্বতনয় 
আঁভযান শুরু হয়। এই সময় কামমশীররাজ লালতা'দত্য বাংলাদেশে আধিপত্য 
বিস্তার করেন, তাঁহার পৌন্ত জয়োপীরের 'বিরাঁচত রাগ তরাঙ্গণ” গ্রন্থে ভরত 
মতানুষায়ী তৎকালীন উচ্চাঙ্গ নৃত্যগীতের বিষয় এবং দেবদাসীদের সম্বম্ধেও 
উল্লেখ পাওয়া যায় । 

যচ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন ব্রাহ্ম ধমকে আশ্রয় 
করিয়া আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 'শিক্ষা-দীক্ষা বাংলাদেশে শুরু হন । এই শতকের 
লাপগুলির অলংকারময়তা কাবারাতিকে যথেট রসাল করিয়া তোলে! 
যৃগোপযোগণ সাহত্যের মান নিণ'য়ে ব্যাকরণের বাঁলষ্ঠতার প্রয়োজন, সেই 
যুগের পাঁণণির বৈয়াকরণ শাস্ত্র বত মান ধুগকেও প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে। 
চান্দ্র ব্যাকরণ পদ্ধাতর শ্রম্টা বরেন্দ্র ঠনবাসী বৌম্ধধমবিলম্বী চম্দ্রগোমীর সপ্তম- 
অত্টম শতকের পূর্বে রচিত কিছু কাব্য ও নাটকের পরিচয় পাওগা যায়। 
অন্টম শতাব্দীর পৃবে" বৌদ্ধ বজজানী ও শৈব নাথপন্থী যোগী সম্ধাচাষগণ 
অবহট-ঠ ভাষার শিক্ষা্তদ কডচা প.্স্তক ও ছড়া গান রচনা করয়াছিলেন। 

সম্ভবতঃ থুঙ্টয় অস্টম শতকে কান্/কুদ্জ যশোবমার সভাকাঁব বাক্‌্পাঁতরাজ 
1বরচিত প্রাকৃত ভাষায় "গ্উডবহো" নামক তৎকালীন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাহিনীষন্ত 
একথাঁন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । বাংলাদেশে এই সময় গোঁড়ি-রগীতর উদ্ভব, 
বিকাশ ও ববিস্তাতি সকল সাহত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন আঁঙ্গকের সত্রপাত হয় ।২ 
বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডনর সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে সবভারত গ্রাহ্য বৈদভর রীতির 
পাশাপাশি গোঁড় রীতি বাংলা কাব্য ও সাহত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মধাদাসম্পন্ন 


রস. কির পা এ 


১. প্রাচপন বাংলার সঙ্গগত--রাজেবর মি, প্রথম ভাগ, পু &, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১। 
২. বাঙ্গালণর হীতহাস--ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৬০, আ'দপব সংক্ষপ্ত সংস্করণ, 
পুনমদ্রণ ১৩৮৬ । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি ৩ 


হইয়া ওঠে । জুতরাং প্রাচীন বাংলা সংস্কাতর ইতিহাসে গোড়তশ্ঘ সাহিত্য 
ও সংস্কাঁততে ক্রমশঃ স্বাতন্ত্রতা অর্জন করে । অন্টম শতাধ্দীর মধ্যভাগ হইতে 
১১৬০ থন্টাধ্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাল সাগ্রাজ্য ও পাল বংশের সংস্কৃত সাহত্য- 
চচ বিশেষ সমাদত হয়। এই বংশের রাজা দেবপাল 'শিজ্প, শিজ্পকলা ও 
স্থাপত্যের প্ঠপোষক ছিলেন । এই সময়ে 'বিশাখদত্তের ম.দ্রারাক্ষম, ভট্রনারায়ণের 
বেণসসংহার, রামায়ণ, মহাভারত কাঁহনশ অবলম্বনে ক্ষেমী*্বরের চণ্ডকৌশিক, 
নীতিবমরি কচক বধ প্রভাত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী রচাঁয়তাগণের সহায়তায় 
রচিত হয় । প.্প্দ্রৰর্ধনের আঁধবাসী সম্ধ্যাকর নদ্দীর আযছিশ্দে রচিত 'রামচাঁরত, 
নামক কাব্যে তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্কারিতার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদস্তপুরণ প্রভাতি বোদ্ধ বিশ্বাবদ্যালয় এবং 
এ সকল স্থানে অবাস্ছিত গ্রন্থশালাগুলি পালধুগের শিক্ষা সংস্কৃতির জৰলস্ত 
নিদশন। রামপাল 'রামাবতী” নামক একাঁট নগর স্থাপন কারয়াছিলেন। এই 
নগরণ সঙ্গীতের জন্য প্রাসম্ধ ছিল ॥ পালধগে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ফলে ভারতবষের 'বাভল্ন অণ্চল এবং বাঁহ্দেশের সংস্পর্শে আসবার ফলে বিভিন্ন 
অপ্রচলিত রাগ ও প্রব্ধাঁদ এই সময় হইতে বাংলায় বিশেষভাবে প্রবাঁতত হয়। 

সম্তবতঃ দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাচিত 'চযগি ীতিকা' 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সুচন্াকাল নির্দেশ করে।' বাংলা ১৩২৩ সালে 
শ্রাবণমাসে বঙ্গীয় সাহিত। পারষদের মাধ্যমে মহামহোপাধ্যায় হঃপ্রসাদ শান্তী 
নেপাল হইতে নংগ্হীত অপন্রংশ 'দোহাবলন” ও চিযাঁগবীতকা' হাজার বছরের 
পুরাণো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা নামে প্রকাশিত করেন। ইহার 
মাধ্যমে বাংলা ভাষার আঁদম রূপ ও পাল যূগে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের 
মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাঁটত হয়। 

সাধনতত্বজ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম অনুভ্যাতি পাঁরচায়ক চিত বাংলা ভাষার 
প্রাচীনতম সাঁহতা হিসাবে পাঁরগাঁণত হয়॥। চরাঁপদগৃল অধ্যাত্মতত্ব বিষয়ক 
হইলেও ইহাতে চিন্রস্ষ্টি প্রতীকদ্যোতনা, শব্দচয়ন কৌশল ও আবেগের সম্ধান 
পাওয়া যায়। প্রধান রচনাকার হিসাবে লুইপাদ, ভূস্তকুপাদ, কাহুপাদ, 
শবরীপাদ, শান্তিপাদের নাম উল্লেখযোগ্য । চযয়ি 'বঙ্গাল অপেক্ষা রাঢ় অঞ্চলের 
ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে দণ্ট হর । চরাগীতি অর্ধসাধ্কেতিক ও রাগাত্মিকা, 
পদাবলী সম্পূণ সাঞ্েতিক। ইহাতে নার সাঙ্গনী গ্রহণের কথা অর্থাং 


১, হাঞ্জার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ঘী [ | ৪ 


২৪ প্রাচীন ও মধ্যঘুগের বাংলা সা হত্যের সাঙ্গীতিক পটভীম 


সাধারণ নরনারণর দাম্পত্য জীবনের সম্পক প্রকটিত হইয়াছে । চরগ্গীতিকাকে 
[বিশুদ্ধ কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত করা সমধচীন হইবে না, কারণ ধম চেতনা 
মানুষের মনে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই চষগিশীতকারগণ বাক্যমি শ্রত এক ধরণের 
গণাতির আশ্রয় লইয়াছে। 

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেন বংশের রাজত্বকালের সচনা হর। সেন 
বংশশয়গণ সংস্কৃত চর অনঃরাগণ ছিলেন। পচাকৎসা সংগ্রহ" রচয়িতা চক্রপানাী 
দত্ত ছিলেন সেই যুগের শ্রেণ্ঠ আয়ুষ্বেদ শাস্তজ্ঞ এবং শ্রীকর ছিলেন সেই যুগের 
অন্যতম শ্রেচ্ঠ স্মতশান্রপ সম্পাদিত গ্রচ্ছের রচয়িতা । জঈমতবাহন ও শ্রীধর 
ভট্ট তাঁহাদের রচনার দ্বারা স্নতিণাস্ত্র সম্পর্কিত এক নূতন দিক খুলিয়া 
দয়াছিলেন। সেনরাজ বল্লাল সেন "দান সাগর” ও “অদ্ভূতসাগর' নামক দুই 
খানি গ্রহ রচনা করিয়াছিলেন । 

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কাতর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
জয়দেবের শ্রীগণতগোব” গোবর্ধনের “আধণ সপ্তশতী'? ধোয়ীর পবনদৃত? 
উমাপাঁত ধর এবং শরণের [খত বহ্‌; প্রকীণ“ কাঁবতা সেই যুগের বাণী শিঞ্গের 
পরিচয় বহন করে। 

জরদেব সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক কাবদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সেই 
যুগের লৌকিক সাহত্োর গণীতকবিতাকে সংস্কৃতি সংস্করণ করিরা দেবভাষায় 
আঁভনব কাঁবতার সম্টি কারতে সক্ষম হন। [তান বাংলা প্রভাত আধানক 
আধণভাষার আদ কাব রূপে বম্দিত। তাঁহার গীতিকবিতার আদর্শেই বাংলা 
দেশে, 'াথিলায় ও অন্যন্ত রাধাকৃ্ণ পদাবলী ও অনুরূপ গীতি কাঁবতার ধারাস্রোত 
নামিয়াছিল। জরদেব রচিত গানের ভাবা সংস্কৃত হইলেও এই ভাবা প্রাকৃত 
(অপভশ__অবহ১ঠ) ভাবার আদলে গঠিত। হুশ্দের আভনবস্ব জয়দেবের 
কাব্যগুীলকে 1বশেষ ভাবে এন্ব্যনাণ্ডত কাঁরয়া তুলিরাছে । 'নশ্ন প্রকারে তাঁহার 
রচিত একছত্রের শ্লোক পাঠককুলকে 'বাস্মত কারয়া তোলে । 

শ্রতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কালতললিতবনমাল।" 

কাঁব জয়দেব প্রাকৃত ভাষার ছার়াবহ সংস্কৃত ভাবায় রাধাকৃষ বিষয়ক 
পদাবলী “গণতগোঁবদ্দ* রচনা কায়াছলেন। এই কাব প্রবন্ধ শ্রেণাঁর 
অন্তর্গত। ইহাতে চাধ্বশটি সংস্কৃত পদ, অজ্পসংখ্যক প্রাসাঙ্গক 
ক্লোক সপ্তার রহিয়াছে । দ্বাদশ সর্গাত়্ক এই মহাকাব্যের প্রধান বোঁশষ্ট্য 


স্পট শা পাপ শা পপ পি 


১] বাংলা সাহত্র ইীতহাস--ডঃ সুকুমার দেন । পৃবর্ধি, পুঃ ৪৬ 1 


প্রাচীন ও মধাষ্‌গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটউভ্যাম ২৫ 


স্ুলালত গাঁতগোবিন্দের গান পণ্চধাতু ও ছয় অঙ্গবন্ত মোদনীজাতির 
অ্তর্গত। ইহার প্রথম অংশ বিষুর দশাবতারের বর্ণনা এবং অপর অংশে 
রাধাবিরহের কাহনী রূপারত ; প্রীকৃঞ্চ শ্ত্রীরাধাকে এড়াইপ্লা অন্য গোপণগণ সহ 
মত্ত হওয়ায় শ্রীরাধার মান, ভৎণসত ও পারত্যন্ত কের নিবেদন এবং সখা দৃতীর 
মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলনই গীতগোঁবিন্দের বিষয়বস্তু । গীতগোঁবন্দ পদাবল'র 
পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সব'রসের শিরোমাঁণ । এই গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীরাধাকৃষের 
অপার্থিব লীলামাধূর্য কীর্তন করা হইয়াছে । সম্ভবতঃ লীলাসুক বা িঙ্বমঙ্গল 
ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণমৃত" গ্রন্থের পদমাধূর্য অর্থাং ভাব ও কাব্য সম্পদ কাব 
জয়দেবকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । চযগিীত অপেক্ষা গীতগোবিন্দের 
কলাচাতুষ" ও সাহত্যের আঁঙ্গক প্রসারতা আধক বিল্তত । গখতগোবিন্দ' সম্ভবতঃ 
দল বাঁধিয়া গাওয়া হইত । দশাবতার বন্দনার পর মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে-_- 

“লী জয়দেব কঝোরদং কুরুতে মদূম মঙ্গলমঙত্জবল গণাতি' 

অাঁৎ কাঁব ইহাকে 'মঙ্গলগণীতি' বালয়া আখ্যাঁয় ত কারয়াছেন। “সেকশভোদয়া* 
গ্রন্থ হইতে জানা যায় পদ্নাবতী ও জয়দ্দেব উত্তম মাজত সঙ্গীতের চা 
কারতেন। গীতগোোবন্দে রাগ-রাগনী ও তালের নামোল্লেখ আছে, ইহা 
আখ্যানমূলক, সঙ্গ তাঁভীত্তক এবং নাটকাঁয় দৃষ্টিভাঙ্গতে রুপায়িত। 

বাশ শতাধ্বীর শেষে হলায়ধ 'মশ্রের 'ব্াহ্ষণসর্ব্ঘ' গ্রন্থে মাধ্যমে চণ্ডীপ্‌জা 
রা্ষণের নিত্যকৃতো নিদেশিশত । 

লক্ষঃণসেনের রাজত্বকালে মসলনান শৌধের সূত্রপাতে দেশব্যাপী অবাঞজকতার 
স্‌ষ্টিহয়। ফলো শিক্ষা ও স্ং্কীতর অগ্রগাত হওয়া সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালী 
লূবাঁশজ্পধগণ স্বীকৃত না হওয়ায় বাঙ্গালীর ঞাতছ্য ও সংস্কাত ক্ূধশ খর্ব হইতে 
লাগল, চতুর্দশ শতাধ্দীতে হীলয়াস শাহী বংশের সচনায় বাংলাদেশে ক্রমশঃ 
শান্ত স্থাঁপত হয় এবং শাসনকারের শ্রেষ্ঠ পদগ্ীল সুযোগ] বাঙ্গালাগণ 
অলংগ্কৃত করিয়াছিলেন । স্বনামধন্য রূপ ও সনাতন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম । 

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাখ্দীতে রচিত দুই-চারিটি ছড়া এবং করেকাঁট গান 
ব্যতীত বিশেষ কিছ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই এবং উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর কোন কাব্য 
বা নাটক রচনা সম্পকে'ও জানা যায় নাই । কদ্তু তাহা হইলেও প্রাণবাণ বাঙ্গাল? 
জাতি সাহত্য সষ্টর সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। 
গ্রামীণ যে সকল স্থানে রাজনোতিক আবর্ত ভরঙকর পঠ্কিল হইয়া ওঠে নাই 
সেইস্থানে ছড়া, গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভাতি লোকসাহত্যের বীজ অক্কারত 
হইবার জমোগ লাভ কাঁরয়াছিল। এই সময় দেবদেবীর মাহাত্ম্য তিন শ্রেণীতে 


২্উ প্রাচীন ও মধ্যষূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভাঁম 


বিভন্ত-আখ্যায়িকা, গণীতির মধ্যে উপদেশ এবং কাঁবতা, 'ছ্বিতীয়তে রাজা প্রয়ে 
শিক্ষিতগণের ছারা রচিত পুরাণ কাহিনখ, কাব্য, নাটক, প্রকীণ“ কাঁবিতা, দূরবারী 
ও বৈঠক গান এবং তৃতীয়তে জনসাধারণের মাহাত্মমলক গেয় পাণ্চাঁলকা কাব্য ॥ 
ছোট ছোট গান মেয়েলগ ব্রতে, গ্রাম্য ও গাহস্থ্যি উৎসবে, দেবপ.জার, গ্রাম্যদেবতার 
বাৎসারক পূজা অনুষ্ঠানে এবং পূত্রকন্যার জম্ম ও বিবাহে গাওয়া হইত। 

চতুর্দশ শতাম্দীর শেষে শমন্শ্দিন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক বাঙ্গলায় স্বাধীন 
সুলতান রাজ্য স্থাপিত হয় এবং এই ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে দেশে 
জ্ঞানচ্চা ও সাহিত্য সৃত্টির পৃন্প,জ্জীবনের ইাত্হাস আরম্ভ হয় । 

সম্ভবতঃ চতুদ্শ শতাব্দীতে রাঁচত বড় চণ্ডীদাসের শ্লীকৃষ্ণকীর্তন' নামক 
বিখ্যাত গাঁতিনাট্যমূলক গ্রন্থখানি বিদ্বদ্ল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় কর্তক আঁবকিত 
হয়। ইহা শ্রীকের বম্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্যগ্ুচ্ছ । গান ও নাটকীয় পদগৃলি 
হুদরয়ের উচ্ছাঁসত আবেগ সগ্তারে গ্রন্থটর কাব্গত বিষয়গাল পারস্ফুট । ঝুমুর 
শ্রেণগর গান সম্বালত এই গ্রন্থে ছম্দবোচত্র্য উল্লেখযোগ্য । ভাগবত পুরাণাঁদ 
হইতে উপকরণ আহ্বানে ও কাঁবর স্বকপোল কাঁজপত চিন্তাধারা সম্বালত 
“্ীকৃষকণত্তন” আখ্যায়িকা কাব্য, িম্তু আখ্যানকাব্যের মাঝে গনীতিকাব্যের সুরও 
ধ্বনিত হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। ইহাতে বাভন্ন রাগ-রাগনী ও তালেরও উল্লেখ 
আছে । প্রাচীনকালের পাণ্চাল? কাব্যের নাট্যগণীতি শ্রেণশতে শ্রিকিষকীন্নি? 
পড়ে । এই গ্রন্থ গীতগোঁবন্দের ধরণের চিন্রনাটগণাতি ॥। এখানে পান্রপান্রী 
1তনজন-_ কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায় ( দূত সখী ) যেন যমপটের বা পুতুল নাচের 
[তিনটি ছবি বা পুতুল। যেখানে পুতুল নাচাইতে বা ছবি দেখাইতে হইবে 
সেখানে “শচত্রকং” বাঁলয়া নিদেশি আছে।৯ 

এই কাবেঃর গানগুলি শ্লোকন।পিঝার কয়েক খণ্ডে 'বিভন্ত। সম্ভবতঃ এই 
ধরণের পদ্ধাত পদ্মপরাণ ও ব্রঙ্ষবৈবর্ত পুরাণে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যের 
ভাব ও ভাষা আঁদর্সাত্মক। মধ্যযুগে নত্যগশত ও আঙ্গিক বাচিক আভনয় 
সাধারণতঃ নাটগণত বা গীতিনাট্য বাঁলয়া কথত। “নাট” বালতে সম্পূর্ণ 
নাটক 1হসাবে মনে করা হইত না। ন.ত্যগতধ্যন্ত গান যাহাতে গানেই প্রাধান্য 
সেখানে নৃত্য গোণ বা গান্যুন্ত নৃত্য যেখানে নৃভাযই প্রধান সেখানে ভঙ্গপসংখ্যক 
গান করা হইত । কৃত্তিবাসী রামায়ণে "নাটগণত” শব্দাট নুত্যষ-ন্ত গান অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বাঁলয়া মনে করা হয়। '্রীকৃষ্ণকীর্তনে" নাট" শব্দাট নৃত্য বা 
নৃত্যগীত তর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আঁভনর বা যাত্রাঁভনয় অথ নর । কাব্যটির 
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১ বাংলা সাঁহত্যের হীতহাসডঃ সুকূর স্নে। পবাধ, পঃ ১5৮ 





ও 


প্রাচীন ও মধ্যযগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভাাঁম ২৭. 


ভাষার বাঁকুড়া, মানভূম, ধলভূম অঞ্চলের বথ্যভাষা ও টীঁড়য়া, অসমিক্না প্রভৃতি 
ভাষার মশ্রণের হীঙ্গত পাওয়া যায় ।- 

পণ্চদশ শতাহ্দীতে সুলতান এবং পদস্থ রাজকম“চারীগণের উৎসাহে অনুবাদ 
সাহত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিরসে বাংলা সাঁহত্য এক অপর্ব 
সঞ্চনে পিন্ত হইয়া ওঠে । অনুবাদ সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা মুলক 
এক জাতীয় পাঁচালী কাব্য । রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণ কাহিনী- 
গলি অনুবাদ সাহত্যের মূল উৎস। অনুবাদ সাহত্য পাঁচালী সাহিত্যের 
ন্যায় এবং ব্রত, প্‌জা ও অন্যান্য উৎসবে রচিত অনুষ্ঠানের 1ণমিত্ত গেয় কাবা 
বিশেষ। 

কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস. মালাধর বসু, কবান্প্র পরমেম্বর প্রভাতি রচ়িতাগণ 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন । মহাকীঁব কীত্তবাসের 
“শ্রারাম পাঁচালী” সম্ভবতঃ প্রথম অনুবাদ সাহিত্য । ভাগবতের অনুবাদ বা 
মালাধর বস্থুর রচিত 'শ্রীকৃফ্ণবজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল" কাব্য শ্রীচৈতন্যদেব বর্তৃক 
প্রশংঁসত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত গোবিদ্দ আচাষ" ও পরমানদ্দের “কফমঙ্গল” 
ছিজমাধবের শ্রীকৃফষমঙ্গল, রঘৃপপ্ডিতের 'কৃষ্প্রেম তরাঙ্গনী” প্রভাতি কাব্যে 
শীকষের মাধুযময় প্রোমকমতিং প্রকাশ পায় । 

পঞ্চদশ শতাষ্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীকাল দেবদেবীর মাহাত্মজ্ঞাপক 
আথ্]ান কাব্যকে মঙ্গলকাব্য নামে আঁভীহত করা হয়। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক 
ব্রতকথা এবং পাঁচালীগানের বিবর্তন ধারায় বাঙ্গাল জাতির চরিন্, বোঁশষ্টা, 
আচার ও ব্যবহার বত হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল 
প্রধান। ইহা ব্যতীত সূর্ধমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল ইত্যাদি পোরাণক 
মঙ্গলকাব্য ব্যতীত চতন্য ভাগবত ও “চৈতন্যমঙ্গল” বৈষবধারা অবলম্বনে 
রচিত। বহু রাগরাগিনগর উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া গেলেও স্থায়ী, অন্তরা, 
সণ্তারশী, আভোগ প্রভাতি বিভিন্ন ভাগে এগ্দাল গত হইত না। মঙ্গল- 
সূচক এই গীত রাগের কাঠামোয় আবৃত্তির সুরে গাওয়া হইয়া থাকে এবং ইহার 
ছন্দ বৈচিন্র্যও উল্লেখযোগ্য । পঞ্চদশ শতা্দীতে মনসাকে লইয়া নানার্‌প 
মাহাত্য ও রূপকথা বিষয়ক একপ্রকার কাব্যগীতি দল বাঁধিয়া গাহবার রীতি 
প্রচারিত হইতে থাকে । এই গীতগ.?ল মনসামঙ্গল' নামে আঁভাহত করা হয়। 

এই কাব্য ?তন শ্রেণশতে 'বভন্ত ; পাশ্চমবঙ্গীয়ঃ উত্তরাঙ্গ অসমীয় এবং পূব 
বঙ্গীয় । মনসামঙ্গল গণত মনসা পুজার অঙ্গরূপে পাাঁজত। 


৬। বাংলা সাহত্ের ইীতহাস-ডঃ সুকুমার সেন । পৃবরধি, পৃঃ ১5০। 


২৮ প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্ম 


গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের যুগে বিপ্র্াসের 'মনসাবিজয় নামক একখান 
কাব্য ছিল। তাহাতে দেবতা গণেশ, ধর্ম ও নারায়ণের বন্দনার পর সব্বা্গে 
সপ্পলংকার ভূষিতা মনসার রাজবেশ ও সভার বর্ণনা পাওয়া যায়। “ণ্ডামঙ্গল' 
পাণ্ালীতে চণ্ডীদেবীর মহিমা গীত পাওয়া যায়, ইহাতে দুহাট খস্ড-_ 
আখোঁটক ও বাঁণক। মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আঁদ' কাঁব বালয়া 
অনেকে মনে করেন। উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে চণ্ডীনঙ্গল' পাঠের সঙ্গে 
সারারাত ধরিয়া গীত হয়। মাধবানন্দের 'সারদাচাঁরতে' কয়েকটি ভাল ধরা ও 
পদ রাহয়াছে। 

চতু্দশ শতাধ্দশ হইতে অচ্টাদশ শতাধ্দী বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 
গীীতকবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী ভাবে, রসে ও কজপনায় নূতন ববাততরুপে 
প্রভাবিত হইয়াছে । ঈম্বরত্ব ও জীবনবোধ সম্পকে প্রাক্‌ চৈতন্য ও চৈতনোত্তর 
যুগের বৈষব সাহত্যে 1বশেৰ প্রভেদ থাকলেও চতুর্দশ-পদশ শতাঙ্দীতে 
শবদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাসের রচিত পদসমূহ প্রাক্চৈতন্যয্‌গের পদাবলীর ?নদর্শন 
এবং ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্য প্রবাঁতিতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধমেরি প্রভাবে জ্ঞানদাল, 
গোবিশ্দদাস ও বলরাম দাসের রাঁচত পদ চৈতনোত্তর পদাবলী স্যাহত্ের 
স্বাতম্ততা রক্ষা করিয়াছিল। নরহার চকবতর, মুরারী গ.প্ত, গোঁবদ্দ ঘোষ, 
বলরাম দাস চৈতন্য প্রবার্তিত নূতন ধমামলোকে পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং 
চৈতনাদেব তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষের সাঁ*্মীলিত অবতাররূপে প্রাতাষ্ঠত হইয়া 
এক [িশেব আঙ্গিকে 'গৌরচান্দ্রকা" পদ সাহত্য রচনা প্রেরণা স্বরূপ হইঙ্ভা ওঠে । 

বৈষ্ব পদাবলণর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট) ভাঁনতা । এই ভানতার জন্য কোন 
কোন কাঁবির পদ সম্পূর্ণ নৃতনরূপ পাঁরগ্রহ করিয়াছে এবং এক অভাবত 
ধ্ঞ্রনার মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কাঁবগণ নেখানে শাঁলাসঙ্গী। এই নিত্য- 
পাঁরবর্ভনশীল জগৎ এবং ক্ষণভঙ্গর জীবনের মণম:লে ষে শাম্বত সতা চির স্থির 
রাহয়াছে আত্মগত ভাবতন্ময়তার সেই রসম্বরপ ও মহাভাবনয়শর 'দিব্যানূভূতি 
বৈষব কাঁবগণকে এই সৌভাগ্যদান কাঁরয়াছে। সাহত্যের রসের সঙ্গে যোগী 
জ্ঞানী ও ভন্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত ধোতপাদ্য রসের মিলনেই বৈষব 
পদাবলী চিরন্তন আস্বাদ্য বন্তুতে পারণত হইয়াছে । দেশ ও কালের গণ্ডী 
অতিক্রম পূর্বক ষুগ হইতে বুগান্তরের পথে পদাবলী তাই নিতা ন্তন 
পথচারীকে আকর্ষণ কাঁরতেছে ।* 


১1 বৈষব পদাবলশ--সাহত্যার শ্রীহরেকৃণ মুখোপাধ্যায় ( সম্পাদত )। 
প্রকাশ সংশোধিত সংস্করণ-১৯৬০, পৃঃ ভাঁমিকা--১৩ 


প্রাচীন ও মধ্যয্‌গের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভাঁম ২৯. 


ষোড়শ শতাহ্দী বৈষব পদ সাহত্যের স্বর্ণয্‌গ হিসাবে চিহত। বলরাম 
ঘাসের চৈতন্যমঙ্গল” জয়ানম্দ মিশ্রের “চৈতন্যমঙ্গল” কৃষ্দাম কবিরাজের 
'শ্রীচেতন্যচারতামৃত, প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য জীবন" গ্রন্থগুীল বাংলা সাহত্যের অপরুপ 
কার্তি 1হসাবে পারিগাঁণত। বৃন্দাবন দাস তিনথণ্ডে '্্রীচৈতন্য ভাগবত” নামক 
একখানি কাব্য আবৃত্তি ও গান কারবার উদ্দেশ্যে রচনা কারয়াছলেন। 
“শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ চাম্দ পহ্‌ জান 
বৃন্দাবন দ্রাস তছু পদ বৃগে গান |” 
ইহাতে ডীল্লাখত “ধুয়া” গান (গীতিকবিতার টুকরা ) বর্তমানেও প্রচালত 
রাঁহয়াছে। ধুয়া” ধুবা শখ্দের অপন্বশ। গাীঁতের যে অংশ বারবার গাঁত হর 
তাহাকেই ধ্ুবা বা ধরা বলা হয়। 
( জাতীয় সঙ্গীতে “জয় হে" এই অংশটি ধূক্সা )। মধ্য ও পববঙ্গে ধেয়া গান" 
বাঁলতে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বিষয়ক ছড়া । 
বৃন্দাবন দাসের রচিত “পদকজ্পতরু” এবং “গৌরপদ তরঙ্গিনী” নামক 
গুইখান স্ঙ্গীতবহুল কাব্যও আকর্ধণীয়। কাব্গৃলি বিশ্বাস, ভান্ত ও 
ভালবাসার 'স্নশ্ধতায় উৎসগর্ঁকৃত । 
চূড়ামাঁণ দাসের 'গোরাঙ্গ বিজয়” নামক কাব্যখানিতে ্রজবূলি" পদের ব্যবহার 
আঁধক এবং ইহাতে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রহিরাছে। ণগোরাঙ্গ বিজয়ের একটি পদ্দ-_ 
“আদ খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কাঁহব 
গৌরাঙ্গ বিজয় তিন খণ্ডে পূর্ণ হৈব। 
গ্য়া দেখি আইলে প্‌ণ“ আদি খণ্ড পথ 
বৈষব চরণে নকছু করিম: প্রণাঁত | 
গোৌরাধিপাতি হোসেন শাহের রূপ নামক জনৈক কমচারী মন্ত্রী কৃষলটলা 
[বিষয়ক বয়েবখান সংস্কৃত কাব্য, গাঁতকা এবং ব্রজবুলি ভাষায় হংসদ্দুত, 
উদ্ধব সন্দেশ, গীতাবলণ, দানকেলী কৌমুদী, ভন্তিরসামৃত 'িম্ধু১ উজ্জবল- 
নীলমণ, ধর্ম মঙ্গলা” 'মনসা বিজয়” প্রভৃতি গেয় কাবাগদাল রচনা করিয়াছিলেন ।. 
র্‌প গোত্বামীর পদে গোর), গাম্ধার প্রতীতি রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। 
রূপ গোত্বামীর পদ-_ 
-ই্টভজন ঝল্লভজন 
চত্ত কমলবর 
গোপ যুবতী খণ্ডলমতি 
১, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহত্য--ডঃ বিমানাবহার মজংমদার । 


6০ প্রাচান ও মধ্যয-গের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্াম 


মোহন কলগীতি, 
মুন্ত সকল কৃত্যাবঝল 
যৌবন পরিবীত। 
নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের [িতরোভাবের পুবে' শ্রীকৃষ- 
ভজনাম-ত' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় 'নিম়াঁলাথিত 
পদাঁট উল্লেখযোগ্য । 
গৌরাঙ্গ জম্মের আগে বাবধ রাগিণণ রাগে 
বজরস্‌ কারলেন গান 
হেন ন্রহীর সঙ্গ পাণ্চা পঙ্গতী। গৌরাজ 
বড় সুখে জুড়াইল পরাণ ॥। 
ষোড়শ শতাধ্দাতে কৃষ্দাস কাঁবরাজের রচিত “ভ্রীগোবিদ্দলীলামৃত”, 
কীচেতন্যচারতামত প্রস্তীত আত উৎকৃষ্ট শ্রেণনর কাব্গ্হ্থ। 
উদাহরণস্বর.প-- 


'শনীচৈতন। প্দারা বদ মধ্‌পঞ্জীর্প সেধাফলে 
চিত টি িনয্ক 4 2/ভিন? 957 এগ্গেদগতোে 


কাব্যে শ্রীরঘৃনাথ ভট্টবরজে গোখবদ্দ লীলামতে 
স্বগেো হয়ং রজনী বিলাস বাঁলত প:স্য়ো ববংশক ॥॥৮ 
গোঁবিদ্দ লীলাম:ত। 
“শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে ষার আশ 
চৈতন্য চরিতামৃত কহে রুষদ্রাস ॥।৮ 
চৈতন্যচারতাম:ত । 
উত্ত পংান্ত "শ্রী; তন্যচারতামৃতে' বন্দনা গীতি 'হসাবে বার্ণিত। এই সমস 
শ্যামদাস 'কৃষমঙ্গল, 'গোঁবন্দ মঙ্গল” ও চণ্ডীর উপাখ্যানাবাশষ্ট পাণ্চালী 
কাব্যগাতি রচনা করিয়াছিলেন । 
ব্জবূলি ভাষায় গো বন্দদাসের শ্রীকফের রূপ্বর্ণনায় মুখাঁরত নাটক 'গঙ্গীত 
মাধবে'র গানগুলি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত গান হিসাবে রাঁচিত। 
" কানু উপোঁখ রাই লেখই মাঁনীনি অবনত মাথ। 
নির্পম পারবেশ কর সো হরি আয়ল সহচরখ সাথ 
শুন স্বজন ?ি ফল মানান মানে । 


সী পি ০ পপ শপ অপি সা পা সিট হি নি 


যেড়শ শতাত্দীর পদাবলী লঙ্গীত--ওঃ [বমানাবহারণ মজুমদার । 


প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভবম ৩১ 


ডাঁট কানাই কতহ ভাঙ্গ জানত কো কর্‌ কত অবধানে 
শমার হোঁর রাই সাথ পুদুত, সো কহ: ব্রজনব রামা। 
তুয়া সখা হোত ঘতনে চাঁল আইি কোরে কর ইহ শামা 
করতাঁহ কোর পরশ সা জননল, কাহ্‌কে কপল বিলাস । 
নাসা পরাশ হাঁস 'দিঠি কুণ্িত, হেরত গোঁবন্দদাস।” 
চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু রামানম্দ রায় নামক এক রাজকমণচারশ জয়দেবের 
অনুকরণে “জগন্নাথবল্লভ' নাটকথান রচনা করিক্লাছিলেন এবং ইহাতে একুশাঁটি 
গানের মধ্যে একটি গান কর্ণটি রাগে গেয় বাঁলয়া উাল্লাখত। দ্বামানন্দ রায়ের 
প্দগানে নাঁটকা তোড়া প্রভীত রাগের নামোল্লেখ রাঁহম্নাছে। “জগন্নাথবল্লভে'র 
গনম্মীলীখত পর্দীট বর্তমানেও জনীপ্রর হইয়া রাঁহয়াছে। 
“কলয়াত নয়নং 'দাঁশ দাশ বালতম 
পংকজ িব মৃদু মারত চাঁলতম- 
কোল 'বাঁপনং প্রাবশাঁত রাধা 
প্রাতপদ সুমুদদত মনস্জ সাধা 
বিনিষ্থত) 17483 গন 
বচ্মত কুঁজবু শীতুমনু বাদ 
জনরতুরুদ্র গজাধপ মশদনং 
রামানন্দ রায় কবি গাঁদতম: ॥” 
কালরুমে লোচনানম্দ দাস কর্তৃক উত্ত নাটকের অনুবাদ ও গানগাঁলর তর্জমা 
করা হয়॥ উপরি ডল্লাথত পদটকে অনুসরণ করিয়া লোচনানম্দ রচনা 
করিয়াছেন । 
চঁলিল ব্রজমোহনী ধনন কুঞ্জর বর গমন, 
কোল 'বাঁপনে সাজাল রঙ্গে সঙ্গে বরজ রমণী । 
মদন আতঞ্গে পূলক অঙ্গ অব অন:রাগে প্রেম তরঙ্গ 
চণ্চল মৃগনয়নী। 
কবরী-ম'শ্ডিত মালতী-মাল+ নব জলধরে তাঁড়ত জাল 
স্থাকত চাঁকত অমাঁন 
বদন মণ্ডল শারদচন্দ্র, মদনের মনে লাগল ধন্দঃ 
1নাখল ভূবন মোহিনী ॥ 
নীলবসন রতন ভূষণ, মনিময় হার দোলয়ে সঘন, 
কাট তটে বাজে 'কাঁতকনী। 
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চরণ কমলে মাত্‌লভূঙ্গ, মধুপান করি ছাড়ে না সঙ্গ 
সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি। 
চাঁকিতষ:গল নয়নপদ্ম, খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ, 
চম্পক কাণ্চন বরণ 
হেলিয়া দুিয়া চালিল রঙ্গে, নব নব নব নাগরখ সঙ্গে 
লোচন মনরঞ্জনন ॥ 
জয্ানন্দের চৈতন)মঙগল' নামক গেয় কাব্যখাঁনও এই সময়কালীন রচনা । 
* জয়ানম্দ আশিষ্বদি করহ বিশেষে 
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাহে দেশে দেশে । 
জয়ানম্দ আ'শম্বাদ করহ হাঁরষে 
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাহে দেশে দেশে ॥ 
শ্রী চৈতন্যদেবের আদ্য অনুচরগণের মধ্যে একজন গ্রীমুরারঁ গুপ্র প্রথম 
পদাবলী রচয়িতা বাঁলয়া গণ্য । তাঁহার পদে পটমঞ্জরী, কামোদ, স্ুহৈ বা 
ন্মহা রাগের নামোল্লেখ দেখা যায় । 
গদাধর অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া 
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহ জানে 
রাধাভাব আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে 
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলান 
কত কোট চাঁদ কাঁদে হৌর মুখ খান, 
ন্রিভুবন দরাবত, এ দোহার রসে 
না জানি মুরারী গপ্ত বাত কি দোষে ॥। 


বৈষবভাবাপন্ন কবি বাংলার গোরব কাশীরাম দাসের এই সময়কালীন “ভারত 
পাচালী” রচনা বিশেষ অবদান স্বরূপ | সপ্ত পগতাম্বর দাসের 'রিসমঞ্জরখ' 
নামক গ্রন্থের গানগুল বিখ্যাত। ইহাতে ভ্‌পালণ, আশোয়ারশ, ধানসী, 
কেদারিকা, মঙ্গল গুজ'রী, গাম্ধার প্রভীতি রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। 
বিদ)]াপাঁত পদাবলী সংগ্রহে ভ্রিপুরার রাজা ধনমানিকোর বয়েকটি গান 'মালব' 
ধাগে বাল্য়া নির্দেশিত । 


১. ঝংলা সাহত্যের ইতিহাস-ড£ঃ স,কুমার লেম। পুবাধাগৃ ৩৮৩১ কষ্ট, 
সংস্করণ--১৩৭৮ । 
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আদি রসাত্মক 'কৃষলীলা” গান এই সময়ে মাল বা ধমালী নামে আখ্যায়িত 
ছিল । ঢামালী” শব্দ ঢেমন, ঢেমনা বা ডেমনা ইত্যাদি সম্পন্ত। 
(অর্থাৎ ব্যভিচার বা ব্যাভচারণশ) কোনও শখ্দের সাদশ্যে আদ 
“”-কার 'ধ"-কারে পাঁরণত হইয়া ধামালী হইয়া থাকিবে । অরথাঁং ধামালী' 
শহ্দাট বাদ্য পদ্ধাত বা গীত পদ্ধাত হওয়া অসম্ভব নয় অর্থাৎ ধামার 
হইতেও আঙদিতে পারে। পুনরায় প্রাচীন রাজস্থানীতে একজাতীয় 
কাবতাকে “মাল” বাঁলয়া জানা যায়। শ্রীহট্, কাছাড়, 'ন্রপুরা জিলায় 
মেয়েলী নৃত্যের শ্রেণী বিশেষ। এই উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত গানকে ধামাইল' 
বলা হয়। 

কৃষ্ণ ধামাইল" রাধাকৃষণ বিষয়ক গ্রাম্য ভাবাপন্ন কৃষধান্ত্রা নাটগরীতির প্রকার 
বিশেষকে কৃষক ধামাইল বলা হয়। এ্্রীকৃষ্ণ্তন' কৃষ্ণ ধামাল অনুসরণে রাঁচিত 
বাঁলয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষব কবি লোচন দাস সর্বপ্রথম 
ধামালিকে গ্রাম্য ভাবাপন্ন হইতে মস্ত করিয়া বৈষণব পদ্দাবল'র আভ্যন্তারণ 
রসসণ্চারে সাত কারবার প্রয়াস হন। 

নরহ'রি সরকার প্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের 'তিরোভাবের পবে"শ্রীকভজনামৃত, 
নামক একাঁটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার রচনার মধ্যে নিদ্নালখিত পদটি 
উল্লেখযোগ্য । 

গৌরাঙ্গ জম্মের আগে বিবিধ রাগিনরাগে 
ব্রজরস করিলেন গান 
হেন নরহার সঙ্গ পাণ্চাল পঙ্গতী গৌরাঙ্গ 
বড় সুখে জন্ডাইল প্রাণ ॥ 

প্রাচীন বাংলা সাহত্যের সূচনা হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
বাংলাদেশের আঁধকাংশ সাহত্য ধর্মকে আশ্রয্প করিয়া গাড়িক্লা উঠিয়াছিল। কিদ্তু 
সপ্তদশ শতান্দ্ীতে কয়েকজন মুসলমান কাঁবি বাংলা সাহিত্যে ধম্ণনরপেক্ষ এক 
নূতন ধারা আনতে সচেম্ট হন। লৌকিক ঘটনা অবলম্বনে গোঁড় দরবার ও 
রোসাঙ রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া কিছ; সাহিত্য পূবঙ্গের মৈমনসিংহ অণুলে 
এবং লোকসাহত্যরূপে কিছ গ্াঁতি সাহিত্য রচিত হয়। ১৬৩৮ খ্রাম্টাম্দে 
চট্টগ্রামের কাব দৌলত কাজী”র “লোরচন্দ্রানী” নামক একথানি অসমাপ্ত প্রণয়মূলক 
কাব্য পরবতাঁকালে আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি আলাওল কর্তৃক সম্পূর্ণতা 
লাভ করে। পদ্মাবতীকাব্য, ময়ফুল-ম.লক বন্দিজ্জমালঃ হপ্ঠপয়কর, সেকেন্দ্র- 
রণামা প্রভাত সামাজিক কাব্য এবং ধরাশ্রিত করিয়া তোহফা, নবী”শ প্রভৃতি 


৩ 
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কাব্য আলাওল রচনা করিয়াছিলেন । আলাওল সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখান 
গ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন১। 
সপ্তদশে পীতাদ্বর দাসের 'রসমঞ্জরী” নামক গ্রন্থের গানগ্ীল বিশেষ বিখ্যাত । 
ইহাতে ভ্‌পাল?, আশোয়ারী, ধানসা, কেদারিকা, মঙ্গল গ:জর, গাম্ধার প্রভাত 
রাগ্রে নামোল্লেখ পাওয়া যার । সম্ভবতঃ সপ্তদশের শেষে বাসুদেব ঘোষের পদ 
রচনায় বরাড়ী, জয়জয়ন্তী, ভূপালন, গাম্ধার ও মায়ূর রাগের নামোল্লেখ 
পাওয়া যায় । 
আজ.রে গোরাঙ্গের মনে কি ভাব উাঠল । 
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরাঁজল ॥। 
?ক রসের দান চাহে গোরা 'দ্বিজমাঁণ । 
বেত দিয়া আগািয়া রাখয়ে তরুণনী ॥ 
দান দেহ দান দেহ বাল গোরা ডাকে । 
নগরের নাগরী সব পাঁড়ল বিপাকে ॥ 
কৃষ্ণ অবতারে আম সাধিয়াছি দান 
সে ভাব পাঁড়িল মনে বাস্থঘোষ গান ॥ 
সপ্তদশ শতাঙ্দীতে রূপরাম চকবতাঁ সংসার ও সনাঞজজ পারতাশ কারিয়া 
ধর্মমঙ্গল" কাব্য রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গাঁহতেন । 
শ্রী ধর্মমঙ্গল গীত শুন সর্বজন 
গায় গীত রূপরাম দৈবকীনম্দন ॥ 
সপ্তদশ শতাধ্দীতে [বখ্যাত দার্শানক বি"বনাথ চক্রবতরশর গতস্তামণি 
অথবা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামাঁণ' প্রাচীনতম পদ সংগ্রহ ও সঙ্গত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। 
তান শ্রীমদ-ভাগবতের টীঁকাও রচনা কীরয়াঁছলেন ॥। তাঁহার “চমৎকার চাঁশ্দ্নুকা” 
নামক হাস্যরসাত্মক কাব্যের “মঞ্জাষকা মিলন” নামক ভাগ্গাট ছন্রিশটি গ্লোকে 
গ্রাথত, ইহা অদ্যাবাধি কীর্তানয়াগণ পালা পর্যায়ে গাহিয়া থাকেন। লঙ্গীতশাস্তে 
তাঁহার বিশেষ পা্ডিত্য ছিল বালয়া জানা যায় । গোঁবন্দ দাস ও কৃষ্রাম দাস 
ণবদ্যাসুম্দর নামক একটি প্রণয় কাব্য, 'পাঁলরাম আচার্যের কালিকা মঙ্গল” 
মৃন্তারাম সেন সরল ভাষায় “সারদা মঙ্গল” নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা 
কাঁরয়াছলেন। ভবানীশংকর দাস রাধাকৃষললা বিষয়ক ভান্তমলক পদ সম্িবেশ 
কারয়া মঙ্গলচণ্ডী পাণ্চালিকা, হরিশ্চম্দ্র বস্ত্র মাক্ণ্ডেয় প্রাণে দূর্গা সপ্তশতণ 
৯. বাংলাদেশের _হাঁতহাস, তৃতীয় সংস্করণ--১৩৮৫, পৃঃ ৩৯৫৬ ডঃ রমেশচচ্ু 
মজনযদার, ডঃ সংরেশচন্দ্রু বন্প্যোপাধ্যায়ঃ সংখময় মখোপাধ্যায়, ডঃ অমরেন্দু লাহড়ী । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতিক পটভাঁম ৩৫ 


অবলম্বনে চণ্ড' বিজয় বা দেবীমঙ্গল, জয় নারায়ণ রায় চণ্ডটমঙ্গল এবং সতাপীর 
অবলম্বনে “হারিলীলা" নামক অলংকৃত কাব্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ ও 'ছ্বিজ কমলাকান্তের 
“াঙ্গামঙ্গল' শঙ্করাচাষের গঙ্গার পাঁচালী নামক শীব্চ: পদতীথমালা কাবা 
রামজীবন 'বদ্যাভ্ষণের “সিষঙ্গল' কাবা, সহদেব চক্রবততী নাথযোগাদের 
উপাখ্যান লইয়া ধম" বা অনিলপরাণ, বজয়রাম সেন এরীতহাসিক এবং সামাজক 
বণণনাসহ তার্থমঙ্গল নামক কাব্য, গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণে" সমসামায়ক ঘটনা 
অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 
সপ্তদশ শতাধ্দীতে বৈষ্ণব পদসাহতা বিশেষ উৎকর্ধতা লাভ না করিলেও 
অন্টাদশ শতাব্দীতে পালাকীর্তন' ও বিভিন্ন পদ সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়। 
গোকুলানন্দ্ সেন বা বৈষব দাসের “পদকম্পতর:* রাধামোহন ঠাকুরের 
“পদামত সমর” গোরসম্দর দাসের কীর্তনানদ্দ, কমলাকান্ত দাসের 
পদ্‌রত্বাকর উল্লেখযোগ্য । আনমাঁনক ১৭৩০ সালে রাধামোহন ঠাকুরের 
পদামৃত' পংকলনে নূতন রাতির গীতি কাঁবতা প্রকাশ পাইঙ্নাছে। 
রাধামোহন ঠাকুরই সবপ্রথম পদগুঁলর অন্তে রাগের ধ্যানমাতি সংযোজিত 
করিয়াছেন। 
আজ হাম কি পেখল* নবদ্বীপ চন্দ 
করতলে করই বয়ন অবলম্ব 
পুন পুন গ্রতাগাঁতি করু ঘর পম্থ 
মেনে মেনে ফুলবনে চলই একান্ত। 
ছল ছল নয়ন__কমল- স্ুবিলাস, 
নব নব ভাব করত পরকাশ। 
পুলক মুকুলবর ভর সব দেহ 
রাধামোহন কছ. না পাওল থেহু ॥ 
কঁবিশেখর রায় এই সময় “কৃত্তনামৃত” এবং ণগোপটীনাথ বিজয়" নামে গেয় 
কাব্য রচনা করয়াছিলেন। 
হেরলু গোরকিশোর ম্ুরধনী তারে উজোর। 
সুখর ভকত জন সঙ্গ করতাহ কত কত রঙ্গ ॥ 
মন্দ মধূর মদ হাস, কুম্দু কুমুদ পরকাশ। 
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড, জীতল করিবর শৃভ ॥॥ 
অহাঁনণশ ভাবে িভোর কুলকামনন চিতচোর। 
৯, বৈষব পদাবলী--শ্রীসুকুমার সেন সম্পা্দত পৃঃ ৫ । 
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মন্দ মধূর গাঁত ভাতি মুরাছত মনমথ হাতী । 
সোপদ পত্ুকজ রায়, কহ কবিশেখর রায় ॥ 
অষ্টাদশ শতাম্দীতে রামে*বরের শিব সংকীর্তন গ্রন্থে চপ কীর্তনের' 
সত্রপাত হয়, বলা বাহুল্য ইহা কীর্তন গানের একটি লৌকক রূপ বিশেষ । 
নরহাঁর চক্রবতঁর ( অপর নাম ঘনশ্যাম ) রচিত "সঙ্গীত সার সংগ্রহ “ভান্ত 
রত্বাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ আকর্ধণীয়। এই সকল গ্রন্থে সঙ্গত বিষয়ে এবং 
তৎকালীন বৈষব আন্দোলন 'বষয়ে বিশেষভাবে জানা যায়। তাঁহার রচিত 
“নরোত্তমাবলাসে" শ্রীচৈতন্য ও 'িষ্ুপ্রুয়া দেবীর 1ীববাহ বিষয়ক কাঁহনণ লইয়া 
ছন্দ চাতুর্ষের সাঁহত রজবূলি পদ অবলম্বনে 'বাশিষ্টতা লাভ কাঁরয়াছে। 
*নরহার চকবতর “গীতচন্দ্রোদয়” নামক একথান স্ুবৃহৎ পদাবলী সংকলন গ্রম্থ 
রচনা করিয়াঁছলেন। ভাষায় প্রাকৃত পৈঙ্গলের অনুসারে বানর পদ রচনায় 
[তানি বিশেষ দক্ষ 'ছলেন। 
নাচত গোর নিখিল নট পাঁণ্ডিত 
নির্পম ভাঙ্গ মদন মন হরই--.*" 
অতুল প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ 
লে অই শরণ চরণতলে পড়ই। 
নরহার__পণ্হুক করপীত রহ জগ ভার 
পরম দুলহ ধন নিয়ত বিতরই । 
কাঁব ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর “শবায়ন, দেবামঙ্গল, কালিকামঙ্গল অর্থাৎ 
বিদ্যান্তু্দরের উপাখ্যান প:ম্ট বাংলা সাহত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন । তাঁহার 
সতানারায়ণ ব্রতকথা পাঁচালী প্রথম রচনা । গীতবহল “অল্নপূণমিঙ্গল” এবং 
রসমঞ্জরীতে বৈষ্ণব কবির ভান্ত ও ভাব সময়োচিত বর্ণনা ও দাষ্টভঙ্গি লইয়া 
সন্নিবৌশত গানগদীল অসামান্য শ্রেণীতে পষয়িভুত্ত হইয়াছে । ভারতচন্দ্রের 
কাব্য হাস্য ও আপ্দরসাত্মক হইলেও তাহার রাঁচত ছোট ছোট কাঁবতা এবং 
সংস্কৃত ও বাংলায় 'নাগঙ্জক” ও “াঙ্সান্টক' [বশে উপভোগ্য । তাঁহার কাব্যে 
ছন্দের পারপাট্য ছন্দের ঝংকার এবং অর্থের জলংকান অতাঁব কৌশল । 
অগ্টার্দশ শতাধ্দীর রাজদরবার প্রভাবিত সাহতা ও সামাজিক জাবনের 
অশ্লালতাকে রচনার লালত্য, ছশ্দের ঝংকার ও বৌঁচন্রা কলুষিত কারবার কজ্লপে 
1বদ্যাসুম্দরের যগধদের প্রভাব সুদ্পম্ট। 
৯. এলো তৈর সমাজ সতত ও সাহত্য । ডঃ বাসন্তী চৌধুরি, পে ২০১, 


একশ ত-৯৯৬৮। 
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অষ্টাদশ শতাষ্দ'তে রাধামোহন সেনের “সঙ্গীত তরঙ্গ” এবং “রসসার সঙ্গীত' 
নামক সঙ্গীত সম্বন্ধীয় দুইথানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ খ্যাত লাভ করিয়াছল। 

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল' ও পম্মপুরাণ' নামক আখথ্মানকাবোর বহু গান 
হাদয়গ্রাহী। 

অন্টাদশ শতকের শেষাঁদকে বাংলা বৈষব পদাবলীর সমগোত্রীয় ভিন্ন 
প্রকারের বিশেষ মৌলিকপ্‌ণ” শান্ত পদাবলী রচিত হয়। এই সাহত্যমূলক 
সঙ্গীতের প্রধান দ্বারী হইলেন রামপ্রসাদ সেন। ীবদ্যাসুশ্দরের কাহনী 
অবলম্বনে প্রথমে তিনি “কালিকামঙ্গল” রচনা কাঁরয়াছিলেন, ক্রমশঃ তান বহ 
সংখ্যক সঙ্গত রচনা কারয়া নিজদ্ব সুর সংযোজনান্তে মায়ের নাহমা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। রামপ্রসাদের মাতাঁঝবাস গোষ্ঠীচেতনা ল্ঘধ 'জানষ নহে, 
জীবন জজ্ঞাসাজাঁনত ঘনীভূত সংশয়ের কণ্টিপাথরে ইহার সারবন্তা বারংবার 
পরীক্ষিত হইয়াছে । তাই তানি গাহয়াছেন-_ 

»আম ি দুখেরে ডরাই 
দুখে দুখে জনম গেল, আর কত দুখ দাও দেখি তাই । 

রামপ্রসাদ ছিলেন যুগের কাব । দুহখ দংদশা সম্বন্ধে উদাসীন না থাকিয়া 
সঙ্গীতের মাধ্যমে দহঃখহারিণণ শ্যামা মায়ের নিকট আর্তি বেদনা জানাইয়াছেন। 
হৃদয়ের সকল ভীন্ত উৎসারিত কাঁরয়া রামপ্রসা্দী মাতৃসঙ্গীত আন্তারকতার সারল্য 
ও মাধূর্যে জগতের সাহত্যে এক 'বিরল দণ্টাম্ত। রামপ্রসাদ 'কালীকীর্তনে' 
কালীকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের অনুরূপ বলিয়া চান্রত করিয়াছেন। পূনরায় বাউল 
গানের ন্যায় দঃখবাদের সঙ্গীতও তাঁহার রচনায় আকর্ষণণয় । শান্ত পদাবলী 
দুইভাগে বিভন্ত । লীলাসঙ্গীত ও বিশহ্ধ সাধন সঙ্গীত । তৎকালীন সময়ের 
সমাজ জীবনের বাস্তবরূপ শান্ত পদাবলীর অন্যতম সঙ্গীত আগমন" ও বিজয়া 
গীতের মাধ্যমে প্রাতবিম্বিত হয়। আনন্দরপনশ “মা” কে ডাকিয়া সাড়া না 
পাইয়া আর্ত বেদনা রামপ্রসাদের নিয়ালিখিত গানে পরিস্কার ভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

মা মা বলে আর ডাকবো না 
দিয়েছ 'দিতেছ কতই যন্ত্রণা 
ছিলাম গহবাসী 
করিলি সন্ন্যাসী 


১. ভারতের শান্ত সাধনা ও শান্ত সাহত্য--ডঃ শ্াশভ্ষণ দাশগপপ্ত, প্রকাশিত 
১৩৮৭, পৃঃ ই২৯। 
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আর কি ক্ষমতা রাখিস: এলোকেশন 
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব 
মা বোলে আর কোলে যাব না 
শারদীয় দুগেধ্সবই বাংলাদেশের প্রাসদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব। যাঁদও 
ইহা মাকণ্ণ্ডেয় চণ্ডীর অস্ুুরনাশিনী দেবীর পৃজা মহোৎসব, তথাপি এই পূজা 
এক বিশেষ মধুর রসাশ্রত আনম্দ উৎসব বাঁলয়া গণ্য হইয়া থাকে। উমা 
মায়ের ত্বামীগহ কৈলাস ছাঁড়য়া বৎসরান্তে একবার পন্ত্রকন্যাঁদ সহ পিন্্রালয়ে 
আগমনকে কেন্দ্র করিয়া রামপ্রসাদ আগমন? সঙ্গগত রচনা কাঁরয়াছিলেন। 
গার এবার আমার উমা এলে 
আর উমা পাঠাব না 
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না 
[তনাঁদনব্যাপখ 'পতৃগৃহের উৎসব আনন্দ অন্তে পূনরায় আসে স্বামীগহহে 
প্রত্যাবর্তনের দিন, ইহাকেই ধবজয়া* বলা হয়। মায়ের সঙ্গ বিচ্ছেদের শিহরণে 
লখিয়াছেন__ 
“ওরে নবমী 'নাঁশ না হইওরে অবসান” 
তদানণম্তনকালে সমপধাঁয়ে আধ্যাত্সোনভ্তির প্রাতধ্যান দোথতে পাওয়া 
যায় সাধক কমলাকান্তের মধ্যে । ডোম্বীপাদের একাঁট চায় নৌকা বাহিবার 
রূপ সাধনতর্ডে বাঁণত হইয়াছে । অনুরূপ সাধন বর্ণনা কমলাকান্তের সঙ্গীতেও 
পাওয়া যায়। 
"মন পবনের নৌকা বটে 
বেয়ে দে শ্রীদূগা বলে। 
মহামন্ত্র যন্ত্র যার স্ুবাতাসে বাদাম তোলে । 
মহামন্ত কর হাল, কৃপ্ডাঁলনন কর পাল, 
স্বজনকুজন আছে যারা 
তাঁদের দেরে দাঁরে ফেলে |” 
পরম কারণের মাধ্যমে মহাকালী নারী ও পুরুষ উভয় রুপেই প্রকাশিত 
হয়। এই প্রকার অনুভবে সাধক কমলাকান্ত গাহরাছেন-_ 
জান নাকি মন পরম কারণ 
কালী কেবল মেয়ে নয় 
মেঘের বরণ কাঁরয়ে ধারণ 
কখনও কখনও পুরুধ হয় । 
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হয়ে এলোকেশন, করে লয়ে আস, 
দনজ তনয় করে সভয় । 
বভু ব্রজপুরে আস, বাজাইয়ে বাঁশী 
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥ 
বাংলা সঙ্গীত ও সাহত্য লর্বদাই একই ব্‌ন্তে দুই1ট ফুলের ন্যায় বিরাজমান । 
ক্রমবিবত'নের ফলে লোকসঙ্গীত মাধ্যমেই সম্ভবতঃ শাস্বর় সঙ্গীতের একট 
ধারা ও অন্যান্য ধর ঙ্গীত উদভূত । বিশেষ বিশেষ মানাবক রস ও অনুভাত 
অন:সারে সঙ্গীতের শ্রেণী বিভাগ প্লাবিত। 
সমাজে 1লাঁখত সাহত্য ধারার বহু পবে'ই মৌখিক সাহত্য ধারার প্রবাহ 
থাকিলেও বস্তুতঃ ইহার আরগ্তকাল সম্পকে” বিশেষ কিঠ জানা যায় না। 
মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের তালে ভালে শিপ, সাহত্য ও সংস্কাতি 
গাঁড়িয়া উঠে এবং আঁলাঁখত সাহত্যও ক্রমশঃ সমংদ্ধত্র হইতে থাকে । ইহাই 
প্রকারান্তরে লোক সাহিত্যে পযয়িভুন্ত হয়। কখনও ইহা বাচানিক, কখনও গখাীতি- 
মূলক। “ছড়া” শব্দের আক্ষারক ও বিশ্লেষণাত্ক অথ সম্পকে বািভন্ন পাণ্ডতের 
ভিল্ন ভিন্ন মত বতমান। ছন্দোবদ্ধ গ্রাম উন্তি বা বাদ-প্রাতবাদ-মূলক গ্রাম্য 
কাঁবতাই সাধারণতঃ ছড়া হিসাবে রুপাঁয়িত; সংস্কৃত ছটা প্রাকৃতে ছড়া 
»ব্দটই কাল্কুমে বাংলায় “ছড়া” নামে জাখ্যায়ত। প্রাচীনকালে ছছড়া'র 
প্রচলন থাকিলেও বভমান রূপ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন ?ছিল। ছড়াগুি 
পর্পরের মুখে মুখে রচিত হইবার ফলে এক আঁনয়মিত স্মতাঁনভ'র সুচক 
আঁঙ্গকে পরিস্যুট হইয়া ওঠে । সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অগভ্রংশের যুগে আহা 
শঙ্দাট “ছড়া” অর্থে গহাত হয় । 
তম্টম শতাব্দীর পূর্বে অপভ্রশ ও অব্হটঠ ভাষায় বাংলাদেশের বৌদ্ধবঞ্ 
যাঁনক ও ২শবনাথপন্ছী যোগী িদ্ধাচাযগগিণ সম্ধ্যাভাধায় ধমশীবযয়ক কিছ 
ছড়া গান রচনা কাঁরয়াছেন; তৎকালগন ভব্হটঠ ভাষায় রচিত নীতবাক্য, 
বহদশশর উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃধি দম্ষম্ধীয় আঁভজ্ঞতা মূলক ছড়া কালক্রমে 
বাংলায় “ডাক ও খনার বচন' নামক মোঁথক সাহত্য রূপে উপগ্থাপিত হয়। 
ইহাতে ধমতত্ব তগ্ক্ষো সামাভিব উপদেেশাবল?ই 1বশে্ভাবে প্রাধান্য পায়। 
ডাকের বচন__ “বৃদ্ধা বুঝিয়া এঁড়ব লুণ্ড 
আগল নৈলে 'নিবারব তুশ্ড |” 
প্রত নহয- তায ভাষায় লানা'বধ গশীতি রচনার মধ্যে চযাঁ নামক তধ্যাত্ব- 
মূলক গান ও ছড়া জনীপ্রয় হইয়াছল। ত্দানশন্তন কালের সিগ্ধাচাষগণ 
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সুরের মাধ্যমে অনল্নত জনসাধারণের 'নামত্ত সহজবোধ্য ভাষায় অধ্যাত্মমলক ও 
সহজজ সাধনতব স5ক বিচিন্ত্র ছড়া স্ভার প্রকাশ কারয়াছেন। 
চ্ষয়ি ছড়া ( কাহুপাদ ) 
“আল এ* কালি এ" বাটা রুদ্ধেলা 
তা দোঁথ কাহ্ু বিমন ভইলা |” 
বড় চণ্ডাদ্বাসের 'প্রীকৃষণকীর্তন" নামক গণাঁতি কাব্যেও 'বাভন্ন আঁদরসাত্মক 
ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সময় হইতেই 'বাভন্ন কাব্যে ধমশঁয় 
প্রভাবধনন্ত সম্পূণণ লোকায়ত ছড়ার প্রচলন ছিল । 
গাঁণতের শিক্ষা-_ কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে 
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে ॥ 
প্রাকৃতপৈঙ্গল কাব্যাস্ছুত ছড়ায় রস সন্টকততার ক্ষমতা বিশেষভাবে 
সমাদৃত হয় । 
সোমহ কন্তা 
দুর 'দিগন্তা 
পাউস আএ 
চেল দুলাএ। 
মনসা মঙ্গল পদ্মার সর্প“ সং্জা__কানা হরিদত্ত। 
দুই হাতে শংখ হইল গরল শাঙ্খনী 
কেশের গাত কৈল এ কালনাগিনী ॥ 
বিজয়গ-প্ত- গোটা কতক কচুর পাতা 
ন্গামন্তরা গো মশামাছর মাথা ॥ 
অদ্বৈত আচায"* মহাপ্রভু শ্রীচেতন্যদেবের অন্যতম অনুচর চৈতন্যদেবের 
নকট গোপনীয় সংবাদ প্রেরণে হে"য়ালী ছড়ার আশ্রয় লইতেন বাঁলয়া 
জানা যায়। 
বাউলকে কাঁহয় লোকে হইন আউল 
বাউলকে কাঁহয় হাটে না ?বকায় চাউল। 
বাউলকে কাঁহয় কাজে নাহক আউল 
বাউলকে কাহয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥। 
গোবিন্দদাস_ 
শরদ ঢ"্দ পবন মন্দ 
'বাঁপনে ভরল কুনুম গম্ধ 
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ফুল মল্লী মালতী-যূথী 
মত্ত মধপ ভোরানি ॥ 
লোচনদাস--আক্ষেপানরাগ-_ 
জহালার উপর জ্বালা সই 
জ্বালার উপর জালা 
জলকে ধাই পথ না পাই 
বসন টানে কালা ॥। 
সেক শুভোদয়া-_ 
শরীমল্লক্ষুণ- সেন মহাবীর 
কণ“রম্ধে ভেজে তার ॥ 
অভয়ামঙ্গল- মুকুদ্দরাম চক্রবতখ । 
সোনার্‌পা নহে বাপা এ বেঙ্গা পতল । 
ঘাঁসয়া মাঁজিয়া বাপু করেছ উদ্জবল ॥ 
রতি প্রাত হৈল বীর দশ গণ্ডা দর । 
দু"ধানের কঁড় আর পাঁচ গণ্ডা ধর ॥ 
বারমাত--রুপরাম £ 
ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত 
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥ 
1ক কাঁরব পান গুয়া শীতল চন্দন । 
গৃহস্ছের বাড়ী আমি যাই না কখন ॥ 
অন্রদামঙ্গল- ভারতচম্দ্র রায় 
আয়রে কম্দল তোরে ডাকে সদাঁশব 
মেয়েগুলা মাথা কোরে তোরে রন্ত দিব ॥ 


খান্তপদাবলী- রামপ্রসাদ সেন 
ভূতলে থাকি মা গো 
করলে আমায় লোহাপেটা 
তবু আম কালা বলে ডাকি 
সাবাস আমার বুকের পাটা ॥ 


ছড়ার আঁঙ্গকগত রূপের মাঝেই সম্ভবতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা 
কাবোর মহশর্হ রূপ লুকায়িত ছিল। মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত 


৪২ প্রাচীন ও মধ্যধূগের বাংলা সাঁছত্যের সাঙ্গীতিক পটভাাম 


ছিল বাকৃনির্ভর, পদাশ্রত।১৯ বহু পধথতে রাগ-রাগিণণ বা সাঙ্গীতিক কোন 
রীতি পদ্ধাত না থাকার ফলে পশ্ডিতগ্ণণ মনে করেন যে মধ্য যুগীয় বাংলাকাব্য 
মাতই সঙ্গীত নিভ'র নয়। কৃষদাস কাঁবরাজের চৈতন্য চাঁরতাম-ত' সম্পকে 
ডঃ সুকুমার সেন বলেন-_ 

চৈতন্য চাঁরতামৃত পড়িবার জন্য লেখা, গান কারবার জন্য নয়। তাই 
রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই । তবে ব্রিপদী ছন্দে লেখা কাব্যরস সিন্ত অংশগূলি 
পাঠক ইচ্ছামত সুরে আব্াত্ত করতে পারেন ইহা জানাইবার জন্য “থা রাগ, 
এই নিদেশি আছে। চৈতণ্যচারতামত বাঙ্গালা সাহত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ 
অগেয় গ্রন্থ।২ 

অপরপক্ষে বহু বৈষণব-_ কড়চা গ্রন্থ সম্পকে জানা যায় যেগুলি গেয় হইবার 
উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই ।৩ 


বাংল) কাব্য সঙ্গত ও রবীন্দুসঙ্গীত--অরুণ কুমার বসু-পঃ ৩, (১৩৮৪ )। 
বংলা সাহত্যের ইতিহাস) ডঃ সুকুমার সেন । ( পৃরবাধ ) পৃঃ ৩৩৯। 
মধ্যযুগের বাংলাকাবোর সাঙসীতফ পটভূমি । ( রবীল্দুভারতশ [বিশবাবদ্যালয় 
পাকা ) প্রকাশ ১৯৮৫ পৃ ১৫২। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের 
গায়ন রীতি ধার! 


প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতে প্রবন্ধ জাতীয় বহু গণতর্‌প প্রচলিত ছিল। 
প্রবন্ধের রীতি বৈচিন্ত্য সময়ের ক্রম বিবর্তনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাতম্তাতা 
লাভ করে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই চযাঁপদ, গীতগোবিন্দ, শ্্রীকষ্চকর্তন, 
মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গীতিকাব্যগু প্রবন্ধ শ্রেণশর অন্তগত হইলেও ক্রমাভব্ান্তর 
ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচনা করে। সঙ্গীতের যে অংশ গীত হয় প্রাচখন কলাকারেরা 
তার বাক্যাংশকেই প্রবন্ধ নামে আভাহিত করিতেন । কুতরাং আণ্চলিক কাব্যের 
রূপভেদের জন্য প্রবন্ধভাঙ্গর রূপভেদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রাচীন ও 
মধ্যযূগণয় বাংলার সঙ্গীতাশ্রত কাবাগুির অন্তবতরীরূপে সম্ভবতঃ সে কারণেই 
রীতি বৌচত্রোর সঙ্গে সঙ্গে গায়নরপীতিতেও পার্থক্য সচিত হয়। 

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত গাঁতের প্রধান রূপকে গোঁড়ীগীত বলা হইত। 
এই গীত গোড়বাসীর নিকট বিশেষ জনাপ্রয় ছিল! গোড়ীগণীতি তিনটি 
গ্রামরাগে আশ্রত £ গোড়কৈশিক, গৌড়কৈশিক মধ্যম ও গোড় পঞ্চম । কালক্রমে 
নানাবধ মিশ্রণের ফলে গ্রামপাগগ্ঁল ভাঙ্গিয়া ভাষারাগ, িভাষারাগ ও অন্তর 
ভাষা রাগের স্ন্ট হয়। পরবর্তীকালে পাঁরধাতত রুপকে ভাষা বলা হয়। 
গোড়ী রীতি বিশদ্ধ রাগসঙ্গীত বাঁলয়া আখ্যায়ত ছিল। রাগলক্ষণ দ্বারা 
এই গীতের বিচার করা হইত। গ্রামরাগ আলাপের পর এই গণতের আর 
করা হইত। 

চ্যাগীতিতে সর্বসমেত একালাট গানের মধ্যে সাড়ে ছেচাল্রশাট গান পাওয়া 
যায়। তন্মধ্যে লুই, কুকুর, শান্ত, দাঁরক, রহ, ভূশুকু এবং কাহর 
পদগুীলি আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর ॥। এই পদগুলিতে ন্রনারীর দাম্পত্য বা 
গাহন্থ্য জীবন সম্পকে” কাপালিক প্রেমলীলা, নারীসাঁঙ্গনীর কথা বাঁণত। 
এই গীতিগুলি সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের রাগ তরা্গন” অথবা পরবতর্ণকালে 
শাঙ্গদেবের “সঙ্গীত রত্বাকরের, পম্ধাত অন:যায়ী গাওয়া হইত কিনা এ 
[বিষয়ে নানা মতানৈক্য রাহয়াছে । শাঙ্গদেব তাঁহার রাঁচত গ্রন্থ সঙ্গীত রত্বাকরে? 
চযার গীত রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এ গানগুলি প্রকীণ শ্রেণীর প্রবদ্ধ 
গান। প্রতিটি গানের উপরে “ধু এই কথাটি লিখিবার দরুণ অনেকে ধূপদ 
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গায়ন পদ্ধাঁত 'হসাবে মনে করেন ॥ শাঙ্গদেব চষগিশীতি সগ্বন্ধে দুইটি শ্রেণীর 
নরেশ দিয়াছেন । যেখানে সমগ্র গীতি সম্মেলক হিসাবে গাওয়া হইত তাহাকে 
সমধুবা এবং কেবলমান্র খুব অংশ সম্নেলক ভাবে গাওয়া হইলে বিষম ধ্ুবা 
বলা হইত। প্রাচীন ধ্রৃবপদ প্রবন্ধের গ্ায়নভাঙ্গ ছিল পাঁচ প্রকার--শৃদ্ধা 
গীতি, ভিন্না গীতি, গোড়ী গীতি, বেসরা গতি এবং সাধারণণ গীত । 

কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যষুগীয় কাব্যের কোন অংশই সগ্তবতঃ এই পম্ধাঁতর 
অনুরূপ ছিল না। সুতরাং অনুমান করা ধায় যে প্রাচীন প্রবন্ধ গীতি গাইবার 
একাঁট দেশীয় লৌকিক বা আণালিক র্‌ বাংলায় অর্থাং পূর্ব ভারতে প্রচলিত 
ছিল। শ্রীরাঞ্জে্রর মিত্র "হাশয় বাঁলয়াছেন চযগিপাতি পদ্ধাত বা পঞ্চাটকা 
ছন্দে রচিত । পদান্ত মিল যব্ত, দিতীয় তালযুস্ত ও পূণা জাতীয় । 

চযাঁপদের গানগুলি 'বাভলন রাগরাগিণীর দ্বারা নামাথিকত। যথা_-অর;, 
কহন গুর্জরী, কামোদ+ গউড়া, গবড়া, গুজরখ, দেবী, দেশাখ, ধানসণ, 
পটনঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, বলাড্ডব, ভৈরবী, মল্লারণী, মালসাী, রামরণ, শবরী। 
চযগিশীতিতে পটমঞ্জরী রাগাঁট বহ্‌ পদে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই রাগ সম্ভবতঃ 
[তিরহূতে প্রচালত 'ছিল। চযাগীতির পূর্বে পটমঞ্জরী রাগের উল্লেখ প্রাচীন 
সঙ্গীত গ্রচ্ছে পাওয়া যায় না। এই সময়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গ্রামরাগ ও জাতিরাগ 
প্রচলিত ছিল । গ্রামরাগ দ:ুটি--বড়জ গ্রাম এবং মধ্যম গ্রাম । জাতরাগ 
আঠারোটি । মতঙ্গের বহাদ্দেশন গ্রন্থ ও দাঁত্তলাচাে'র দাত্তল গ্রন্থে আঠারো 
জাত রাগের উল্লেখ আছে । ইহা ব্যতীত নাদতত্ব, শ্রুতির কথা, তান ও 
মচ্ছনার কথাও এই শ্রহ্গূলিতে বলা হইয়াছে । স্জতরাং এই সময়ে যে নতুন 
নতুন রাগ সৃষ্ট করা সম্ভব ছিল তা অনুমান করা যায় ।১ 

চযগিখাতিতে কণ্ঠ, যন্দ্রসঙ্গীত ও গ্ীতাভিনয়ের ভ্রয় সম্মেলন হইয়াছে । 
ডোহ্বীগণ নৃত্য, গীতপরায়ণ* ছিল এবং সমসাময়িক কালে বিবাহ, যাত্রা 
উৎসবে বাদ্যষন্ঞের ব্যবহার ছিল বাঁলয়া প্রকাশ । ইহা আবাত্ত সহকারে সম্মেলক 
[হসাবে গাওয়া হইত। চর্াঁগীতিতে রাগের নামোল্লেখ থাকলেও শুধুমাত্র 
রাগের কাঠামোর উপর 'িনভ'র করিয়া গাওয়া হইত । সুতরাং রাগের শিপরূপ 
ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নয়। তদানীন্তন কালের রাগরূপ বত'মান কালের রাগর্‌প 
হইতে সম্পূণ* পৃথক ছিল । সঙ্গীতের ইতিহাসে চষপিদ বাঁহারা রচনা 
করিয়াছেন তাঁহারা রাগরাণিণর মাধ্যমে সঙ্গীত চচাঁ কারতেন- এমন কোন 


্ পম পি সপ 


২. লগত গান, লুপ্ত গায়ন রশীতি-সচেত। চৌধুরী ( আনন্দবাজার পাকা 
৪-১-৮৭ )। 
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প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখা নাধকগণ যে স্ময়ে পদগুঁল রচনা 
করিয়াছেন তৎকালে রাগ রাগিণীর নামোল্লেখ করেন নাই ॥ শিষ্য পরম্পরায় 
সেই সুরের কাঠামো চালয়া আনিয়াছে এবং তাহাতে সুরের নানা পারবর্তন 
হওয়াও অস্বাভাবিক নহে, পরবতাঁ চষগানে লিপিকার সেই জুরের উপর ভা 
কাঁরয়া রাগরাগিণণর নামোল্লেখ কারয়াছেন। 

চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে মুনিদত্ত চষগি তির টকা রচনা কাঁরয়াঁছলেন 
এবং এই সময় হইতেই চর্াগিীতিতে রাগরাগিণণর নামোলেখ হইয়াছে বাঁলয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। 

কাঁব জয়দেব তাঁহার নিজস্ব রচনাকে প্রবন্ধ সঙ্গীত বিয়াছেন। '্ীবাস্থদেব 
রূতিকৌলি কথা সমেত মেতং করোতি জয়দেব কঁবিঃ প্রবন্ধম-* । হয় শ্লোক )। 
প্রব্ধ গীত নিবদ্ধ গ্লীতের অক্তভর্তত ॥ নবদ্ধ তিন প্রকার _শম্ধ, ছায়ালগ 
ও ক্ষুদ্ব। প্রবন্ধ গান শুদ্ধ নামেও পাঁরচিত। শ.ম্ধ বা প্রবন্ধ গানের 
চারটি ধাতু ও ছয়াট অঙ্গ। ধাতু অর্থাং অবস্নব বা বিভাগের নাম-_-উতগ্রাহক, 
মেলাপক' ধুব ও আভোগ। যাহারা পণ ধাতুর কথা বলেন-_ তাহারা ধুব ও 
আভোগের মধ্যে একাঁট অংশের নাম দিয়াছেন অন্তরা। অঙ্গ ছয়াট-স্বর, 
িরুদ, পদ; তেন, পাঠ, তাল। শ্বর--সা-রি-গ-ম ইত্যাঁদ আলাপ, বিরূদ 
অরে প্রশংসা বা গুণবাচক বুঝায় । পর্ণ বাঁলতে কথা অর্থাৎ যাহা অর্থ প্রকাশ 
করে। সঙ্গীতের সমস্ত অংশই পদ। “তেন' মঙ্গলবাচক শব্দ এবং পাঠ বাদ্যের 
বোল । শ্রীশ্রীগীতগোবন্দের গান পণ ধাতু ও ছয় অঙ্গ যুক্ত মোঁদনণ জাতির 
অন্তভূন্ত।৯ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় গীতগোবিন্দের গানকে সালগ স্তুর 
শ্রেণীর প্রবন্ধ গীত বালিয়াছেন। জয়দেব প্রষুত্ত রাগের নাম--মালব, গর, 
বসন্ত, রামাকরি, কর্ণটি, দেশবড়ার, গ্োশ্ডাঁকীর, ভৈরবী ও িভাস। গীত- 
গোঁবন্দে জয়দেব প্রযুস্ত তাল- রূপক, নিঃসারক, যাঁতি, একতালাঁ, অন্টতালী। 
গাঁতগোঁবন্দ' দল বাঁধয়া গাহিবার রাঁতি ছিল। দুশাবতার বন্দনার পর 
মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে 'শ্রীজয়দেব কবোৌরদং কুরুতে মৃদুম মঙ্গলম্জলগণীতি 
তথ কাঁব ইহাকে মঙ্গলগণীতি বাঁলয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । সেক্শুভোদয়া 
গ্চ্ছ হইতে জানা যায় পদ্মাবতী ও জয়দেব উত্তম মাজত সঙ্গীতের চচাঁ করিতেন । 

জয়দেবের বৈষ্ব গশীত কাঁবতা বাঙ্গালীর সাঁহত্যধারাকে সঙ্জীবিত ও 
গীততরঙ্গে হিল্লোলিত কাঁরয়া তোলে । বড়ু চণ্ডীদাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ককীর্তনের 


৯. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ- শরীরের মুখোপাধ্যায় / য় সংস্করণ | 
১৩৬২ / পু, ৬২। 





৪৬ প্রাচীন ও মধ্যয:গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পটভূমি 


রচয়িতা হইতে শুরু কাঁরয়া রবীন্দ্ুনাথ ঠাকুর পর্যস্ত কলে জয়দেবের মধুর 
কোমলকান্ত পদাবলী অনুসরণ করিবার চেস্টা করিয়াছেন । 

বড়ু চণ্ডাদাস গাঁতগোবিন্দের অনুকরণে প্রীকৃষ্ককীর্তন নামে একখানি 
গণী তনাট্য শ্রেণীর গ্ীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন॥ এই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের 
সঙ্গে শুদ্ধগাত যস্ত হইত। 

মধ্যয-গীয় সঙ্গীত চচ্র বহু উপকরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র ভারতা 
[বঝ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পাঁনকায় ডঃ অরুণ কুমার বসুর 'মধ্যযুগের 
বাংলা কাব্যের সাঙ্গীতিক পটভাম' নামক 'িনবম্ধে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের 
গীতরপ ববাচ্ছনন নয়-সমকালীন ও পরবত বহ গীত সাহত্যেই তা 
অনুবাতিত হইয়াছে ।১ 

শীকষ্ণকীর্তন বিপ্রকণর্ণ প্রবন্ধ জাতির গান। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে 
যে অংশ সঙ্গীত রূপে পরিবোশত হইত, সেগুলি শুদ্ধাগতের বাভন্ন রীতি 
অনুসারে গাওয়া হইত। এই প্রাচীন নাট্যগীতর শুদ্ধা গীতের বিল্তৃত 
[বিবরণ সম্বন্ধে শ্রীরাজ্যে*বর মিত্র মহাশয় বালয়াছেন যে শুদ্ধা গীতগযীল 
যথাক্রমে এলা, করণ, ঢেঞ্কৰ, বর্তনী, লষ্ভ, রাস ইত্যাদি পর্যায়ে বিভন্ত ছিল। 
এলা নামক গাঁতরূপের উদগ্রাহ অংশটি ছিল বূহত তার পরের অংশ প্ব ও 
আভোগ ॥ একটি সম্পূর্ণ এলা ১৬ পদের । এলা গতর উদগ্রাহ অংশটি 
ছিল তিন ভাগে বিভন্ত _থণ্ডস্বর্, প্রয়োগ ও পল্লব ॥ ইহার বহু সুক্ষ: বিভাগও 
ধছিল। উদদগ্রাহ ও ধরব সহযোগে করণ গীত হইত। ঢেঙ্কীতে উদগ্রাহ, 
মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ চারিটি অংশ ছিল । এর বহু: প্রকার ভেদের কথা 
জানা যায়। এই গুলির নাম যথারুমে কৈবাড়, 'দ্বিপদ, চক্ুবাল, মাতৃকা ও 
পণ্চতালে*বর । শ্রীকৃষ্ককীর্তনে বাভন্ন রাগরাগণীর নাম উল্লেখ রাছয়াছে, 
যথা আহের, ককু, কহ? কহু ও গর, কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, গুজরা, 
দেশবরাড়ী, বরাড়ী দেশাগ» ধানুষী, পটমঞ্জরী, পাহাড়িআ, বঙ্গাল। বঙ্গাল 
বরাড়ী, বসন্ত, বিভাস, বেলাবলী, ভাটিয়ালন, ভৈরবী, মল্লার, মালব, মালবশ্রী, 
মাহারঠা, রামার, ললিত, গৌর+, শ্রী, সিন্দেরা এবং যাঁত তাল, ক্রীড়া অল, 
একতালী, লঘ:শেখর, রূপক, কুঁড়ন্ক, আধতালা প্রভৃতি তালের উল্লেখও এই গ্রন্থে 
পাওয়া যায় । 


শপশাপপাপণ পপি তিশা শা শপ শে শপ পপ শশী 


৯, প্রবন্ধ-মধাযূগের ঝংলা কাব্যের সাঙ্গী£তক পটভাঁম--ডঃ অরহণকুমার বসহ, 
প্‌ই ১৫৯ (১৯৮৫) 


প্রাচীন ও মধ্যব্‌গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি ৪৭ 


সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অন্টাদশ শতান্দী পর্যন্ত কল্যাণ বাচক 
দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য নামে গীতিমূলক সাহত্যের সূচনা 
হয়। চৈতন্যদেবের আঁবিভাঁবের পূর্বেই মঙ্গলচণ্ডীর গত ও 'িষহরির গান 
এই দেশে বিশেষভাবে প্রচার লাভ কাঁরয়াছিল। দ্বাদশ-নুয়োদশ শতাব্দীতে 
ছোট ছোট পাঁচালীর আকারে লোকমুখে ছড়ার আকারে প্রচলিত প্রাচীন 
কাহনীগ:লি লাখত হইত 'কম্তু পঞ্চদ্ূশ-যোড়শ শতাধ্দীতে গ্রাম্য কবিগ্রণ বিভিন্ন 
মঙ্গলকাব্যকে বিশেষভাবে রূপায়িত করেন। 

বাংলা মঙ্গলকাব্য অনুবাদ কাব্য (রামায়ণ মহাভারত ), শরীক মঙ্গল, 
চৈতন্য জীবনী কাব্য অর্থাৎ পয়ার ন্রিপদী নিবন্ধ কাব্যগুল জুরে পাঠ করা 
হইলেও সভবত প্রবন্ধ গীত বা শহম্ধা গঁতের আশ্রয়ে গাওয়া হইত না। 
পাঁচালী জাতীয় কাব্যে যে গাঙ্গীতিক মূল্য বিশেষ উচ্চমানের ছিল না তা 
কাব্যের আঁঙ্গক গত 'দিক অনুসম্ধান করিলেই অনুভব করা যাইবে । এই 
সময়ের পাঁচালী গান ছিল আবৃত্তি ও কথকতার মিশ্রণে সূন্ট। পশ্চিম ও 
মধ্যবঙ্গে পাঁচালী গানে কীর্তন প্রধান সুর প্রচলিত ছিল। মূকুন্দরাম ও 
ঘনরামের বছু পধাথতে রাগ ও তালের উল্লেখ না থাকলেও পালা গান হিসাবে 
গাওয়া হইত।॥ পালা গান প্রথমে বন্দনা সৃষ্টি কাহনী--উপক্রমাণকা। ইহার 
পর “দবখণ্ড”--দক্ষকন্যা সতশর ও হেমন্ত নাশ্দিনী পাবর্তীর কাহনী। 
মঙ্গলবারের দিবা ও নিশা এবং বুধবারের 'দিবা--তিন দফায় (পালায় ) 
তন অংশে গাওয়া হইত। ছ্িতীয় আখোঁটক খণ্ড-দেবীর পশুপাল ও 
ব্যাধদম্পতী কালকেতু-ফুল্পরা কাহিনী, বুধবারের নিশা হইতে শুক্রবারের দিবা 
পযন্ত চার পালায় গীত। তৃতীয় বাঁণক খণ্ড--ধনপাঁত-ধ্ল্লনাশ্রীপাতর 
কাহনী--শুক্রবারের 'নশা, শাঁনবারের দিবা ও নিশা, রবিবারের দিবা ও নিশা, 
সোমবারের দিবা ও নিশা (সারা রাঁত্র ) ও মঙ্গলবারের দিবা_ নয় পালায় গীঁত। 
এই আট দিনে যোল পালায় ( অর্থাৎ আঁধবেশনে ) স্মঙ্গল রচনাটি গাওয়া 
হইত। এই ভাবে গীতপদ্ধাত অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল “অল্টমঙ্গলা” এবং 
'যোলপালা' গান। মনসামঙ্গলেও এই একই ধরণের গীতপদ্ধাত প্রচলিত 
ছিল।* 

ধবারমাসী গান' অথাৎ যে গানের দ্বারা মেয়েরা তাদের অন্তরের বারোমাসের 
সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনাকে ব্যন্ত করে এবং বর্তমানে বাংলা দেশেও যে গানের 


পপ হা জল ্প 


৯. বাংলা সাহতোর ইতিহাস | পূবার্ধ | পৃ. ৫২৩ | ৬ সংস্করণ | ১৯৭৮ 
স্ডঃ সুকুমার সেন। 


৪৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভমি 


প্রচলন দেখা যায় তা মধ্যষুগে কাব্য রীতিতে এবং বিশেষ কাঁরয়া মঙ্গলকাব্যে 
এক স্বতন্ত্র বোশস্ট্যে সমুত্জল হইয়া আছে ।১৯ মঙ্গলকাব্যে সান্নবেশিত গ্রস্থরচনার 
কারণ ও কবির আত্মপরিচয় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্াস্চক। এই লকল পদে 
উদগ্রাহক, মেলাপক, ধুবা, আভোগ না থাকায় ক্ষুদ্রভাবে রাগের উল্লেখ এই 
পদে থাঁকিলেও অনুমান করা হয় এগুলি গাওয়া হইত না। শ্ত্রীকৃফদাস কবিরাজ 
রচিত 'স্রীশ্রীচেতন্যচাঁরতাম-ত" কাব্যখাঁন কেবলমান্র পাঠের জন্য রাঁচত হইয়াছিল! 
মধ্যয্‌গের আধকাংশ কাব্যের কিছ: অংশ পাঠ ও কিছু অংশ সুরে গাওয়া হইত। 

সপ্তদশ-অন্টাদশ শতকে যে মঙ্গলকাব্/গ-লি পাওয়া যায় অথাৎ বিজন গুপ্তের 
মনসামঙ্গল, 'দিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গত বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গীত 
অংশ প্রাচীন প্রবন্ধ গাঁতির রূপ অনুন্াারে গাওয়া হইত বালয়া প্রকাশ । 

সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সিদ্ধাচাগণ রাগরািণীর মাধ্যমে সংকীর্তনের গান হিসাবে 
প্রথমে চযিনাতি ও বজ্গীতি নামে এক ধরণের সম্মেলক গীত সৃষ্টি করিয়া 
ছিলেন। এই আদর্শেই সম্ভবতঃ বাংলাদেশে অর, তাল ও ছন্দে রাধাকৃফের 
লীলা বিষয়ের ভান্তি রসাত্মক গ্রানের সত্রপাত। শ্রীমদূভাগবতেও শ্রীকফের 
মহিমাময় শোকীত“র গান থেকেই কীর্তন কথাটি পুষ্টি। 

“নামলীলা বহারণাং উচ্চেভাঁষা তু কী নম” 

নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে রস ও ভাবাবেশে শ্রীভগবানের উদ্দেশে; 

যশোকীর্তর গানকেই বাংলার বৈষব সমাজ কীর্তন আখ্যা দিয়াছেন। 
“নামগুণ লীলাদিনা মুচ্চেভষা তু কীর্তনম্‌ 

অর্থাৎ উচ্চেম্বরে শ্রীভগবানের নামগান, গুণ ও লীলা কথনের নামহ কাতন। 
এই গান সম্মেলক রীতিতে নাম গানের িশেষ ধারা । নত্য সহ নগর কীর্তনই 
মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ কীর্তন। ডঃ মহম্মদ শহীদূল্লাহের মতে চর্যা মহাজন পদাবলী 
এবং গীতগোবিন্দ বৈষব পদাবলীর আঁদম আদর্শ । চরা্গীতি অধ্যাত্ম 
সাধনার গান এবং গীতগোবিদ্দ পদ্দগান থেকেই বৈষব পদাবলী কীত'নের 
প্রাতচ্ঠা। কাঁথত আছে বড় চণ্ডিদাসের এাকৃফকীত'ন ও জয়দেবের রচিত 
গীতগোবিশ্দের পদগান শুনে শ্্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া নামগান বা নামকাতন 
অথবা সংকীত'নের মাঙ্গাতিক রূপের প্রবর্তন করেন। নামগান যখন বহন্জনে' 
সমবেত কণ্ঠে গাহয়া থাকেন, খন তাহাকে সংকীতন, বহুজনে একন্রে কীর্তন 
করিয়া নগর পরিক্রমা করিলে নগর সংবীর্তন নামে অভিহিত ইয়। কাত'নের 


০০০ 
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দুইটি বিভাগ-- প্রথমটি নাম কীত'ন বা নাম সংকণতন, অপরাঁট লীলা কীতণন 
বা রস কীর্তন। 
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” 
“শ্রীকফচৈতন্য, প্রভু নিত্যানম্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিশ্দ” প্রভৃতি 
নাম গানকেই নামকীত'“ন বলা হয়। 
কানের হীতহাসে খেতুরশর মহোৎসব এক স্নরণীয় ইতিহাস । গোপাল: 
পরের জাদার কৃষ্ণানদ্দ দত্তের পূত্র নরোত্তম যৌবনকালে বম্দাবনে গ্রীলোকনাথ 
গোস্বামীর নিকট বৈষঃব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্যাসত্ব গ্রহণ করেন । গরাণহাট 
পরগণায় খেতুরা গ্রামে ঢৈতন্যদেবের তিরোধানের পর নরোত্ম ঠাকুর বৈষণব 
মহাসম্মেলন আহ্বান করেন । এই উৎসব খেতুরণার মহোৎসব নামে খাত । 
এখানে কীতন পাঁরবেশনের একটি 'নার্দন্ট রগাতি প্রবাঁড৬ হয়। ভঙ্তি রত্বাকর 
গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় উত্তর ভারতীয় প্রপদীয় সঙ্গশও হইতে কগত'নের 
আদশ গ্রহণ করা হইয়াছে । এই রীতিতে গোকুলানন্দর প্রথমে আনিবদ্ধ গণতরূপে 
আলাপ কাঁরলেন অর্থাৎ বর্ণ ন্যাস স্বরালাপের দ্বারা গণতের সূচনা হয়। 
আলাপে গমক মন্দ মধ্য তার স্বরে । 
সে আলাপ শনিতে কেবা ধৈয ধরে ॥। 
ভান্ত রত্বাকর 
উদার, মহ্দারা, তারা এই তিন স্বরগ্রাম হইতে গায়কের সুরলহরণ শ্রোত- 
বৃম্দকে মংগ্ধ কাঁরয়া তুলিয়াছিল। গারকগণ প্রায় সকলেই নরোত্তম ঠাকুরের 
পারধারভুক্ত ?ছলেন। তাঁহারা সকলে শ্রীকধ্চৈতন্য, নিঙাযানম্দ ও অশৈতপ্রভুকে 
অন্তরে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গান ধাঁরলেন। 
বার বার প্রণাময়া সবার চরণে । 
আলাপে অদভূত রাগ প্রকট কারণে ॥ 
রাঁগণশ সহিত রাগ মৃভি“মন্ড কৈলা। 
শ্রাত স্বর গ্রাম মূচ্ছনাঁি প্রকাশিলা ॥ 
স্মধূর কণ্ঠধবাঁন ভেদয়ে গগন । 
পরম মাদক সুধা নছে তার সম ॥ 
_ ভন্তি রত্বাকর ৷ 
ভক্তি রত্রাকরের মাধ্যমে জানা যায় যে কীর্নের সাঁহত শ্রীথোল ও করতাল 
ব্যতীত অন্য কোন ষম্ ব্যবহৃত হইত না। 
৪ 
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শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল * 
তাহে স্পশহিলা শ্রীচম্দন ফুলমালা ॥। 
--ভান্তি রত্বাকর | নবম তরঙ্গ 
শ্রীঘূনশ্দন ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুরকে মালা পরাইয়া 'দিয়াছিলেন এবং 
এই রাত বতমানেও প্রচলিত আছে। অতঃপর নরোত্তম ঠাকুর নিবম্ধ 
গীতরীতিতে অর্থাৎ কথা ও সুরের সমন্বয়ে কীর্তন গান পরিবেশন করিলেন। 
প্রবন্ধ গতির পাঁচটি জাতি আছে । অর্থাৎ যড়ঙ্গষুস্ত প্রব্ধ মোঁদনগ 
জাতীয়, পণ্াাঙ্গবুন্ত নাঁম্দনী, চতুরঙ্গযুস্ত দীঁপনশ, তঙ্গত্রয়ে পাবনন এবং অঙ্গছয়ে 
তারবেলণ জাতীয় হয় । এই প্রব্ধ গণাতি নিব্ধ শ্রেণীর এবং কীর্তন গানে 
অনুসৃত হইয়া আসিতেছে । খেতুরীর মহোৎসবে আরও একটি বিশেষ বোঁশম্ট্য 
পছিল। কীর্তনগানের প্‌বে গৌরচীশ্দ্রকার গান। সম্ভবতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতনা- 
দেবকে সম্মান ও ভ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্বম ঠাকুর এই 
রীতি শুরু কাঁরয়াছিলেন। বত'মানেও কীত'ন গায়কগণ গোরচান্দ্রকা করিবার 
সময় দলের সকলকে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন করেন এবং গোরচান্দ্রকা 
সমাপন হইলে পরবতর্ অংশ উপবেশন করিয়া সমাপ্ত করেন। 

'শ্রীরাধকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চাম্দ'-_খেতুরীর উৎসবের আগে এইভাবে 
শ্রীগোরাঙ্গের গ্ণগান “শ্রীকফ-রাঁধকার' লীলা গাহিবার পূর্বে গাওয়া হয় নাই। 
সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই কীর্তন গাঁহবার পূর্বে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ কারবার 
রীতি অবলাম্বত হয় । খেতুরীর মহোৎসবে যে কীর্তন পাঁরবোশত হয় তাহাতে 
নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। 

“চতুর্দকে অসংখ্য লোকের নাহি অন্ত 
নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত”  -_ভান্ত রত্বাকর 

নৃতা, গীত ও বাদ্য এই 1তনের সমাবেশেই সঙ্গীত। কীর্তন গানে 
সঙ্গীতের প্রকৃত সমম্বয় রূপ দেখা যায়। নরোত্তম ঠাকুরের কীত'ন গায়ন 
পদ্ধাত গরাণহাটি” শ্রেণীতে পড়ে। খেতুরীর পরগণা নামানুসারে সম্ভবতঃ 
এরূপ নামকরণ করা হইয়াছে । শ্রীথণ্ড ও কাটোয়ায় যে মহোৎসব ছয় সেখানেও 
এই গরাণহাটির পদ্ধাত অনুবর্তন হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাহ্দীর মাঝামাঝি 
বংশীবদন ঠাকুর ও আউলিয়া মনোহর দাস নামে দুইজন বৈষব সাধক গরাণহাটি 
পদ্ধাতকে শিথিল করিয়া কঠিন গায়ন পদ্ধাত ও তালের কড়াকড়িকে ভায়া 
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লৌকিক বাউল সুরের সংমিশ্রণে মনোহরশাহা কীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
উনবিংশ শতাধ্দীতে মনোহরশাহী কত'নের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়ে। 
কাবগান ও আধাানক পাঁচালী গানে এর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। 
মনোহরশাহী পরগণা (বধধমান জিলা ) হইতে মনোহরশাহধী, রাণীহাটি 
( বধধমান জিলা ) হইতে রেণেটি এবং মান্দারণ (মেদিনীপুর ) হইতে মন্দারিনী 
বা মান্দারনী সুরের সষ্টি হইয়াছে । রে*নোঁটি গীত টে*য়া বৈদাপরে বৈষ্ণব 
দাস (গোকুলানন্দ সেন) ও তাঁহার বন্ধু উদ্ধব দাস (কৃষকান্ত মজুমদার ) 
প্রীতির দ্বারা সুসম্ধ হইয়াছল বিয়া প্রকাশ । 

এই গীতরশীতিতে কীর্তনের বৌশষ্ট্যগুলি অর্থাৎ শ্রুতি ও গমকের প্রাধানা, 
রাগরাগিণধর বিশিষ্ট ভঙ্গি, ছন্দের নৃতনত্ত । দশকুশণ, ডাশপাহিড়, তেওট ) 
এবং আখরের যোজনা বিশেষভাবে পাওয়া যায় । ইহা ব্যতত ঝাড়খণ্ডী শ্রেণীর 
গায়নরীতির কীর্তনও প্রচালত ছিল । তবে এ রীতির কীর্তন বিশেষ প্রচালত নহে। 

গরাণহাটি রীতির পুবে বৈষব পদ্কতার্দের পদগহীল সম্ভবতঃ প্রাকচৈতন্য 
যৃগের প্রবন্ধগীতি শুদ্ধাগীতির আদর্শে গাওয়া হইত। এই পদগুলি ধানগ্রা, 
পটমঞ্জরণ, বরাড়ী, সুহই, কামোদ, ?সম্ধূড়া, তোড়, গৌর”, দেবাগাঁর, ভৈরবী, 
বভাস, বসন্ত, মায়র, সারঙ্গ, বাহার, গুর্জরখী, মল্লার, পাহাড়ী, বেলোয়ার 
প্রভীত রাগের আধারে গঠিত। নরোত্তম দাস গুজরী রাগের উপর "ভাত 
কাঁরয়া নামকীত'নের একটি 'বাশিল্ট সুরের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতাদ্দর মধ্যভাগ পর্যন্ত কীতনের বিশেষ উন্নাতি সাধন হইলেও 
কাবগান ও পাঁচালীর প্রভাবে কীতনের জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষতা হাস পাইতে 
থাকে । কার্তনকে ভাঙ্গয়া “পের' সাষ্ট হয়। আধুনিক কালে এক শ্রেণীর 
কীর্তন শোনা যায় যেগুলি “পকণ্্তন' নামে পারিচিত। এই গীত অন্টাদশ 
শতাব্দীর পণচালী, বাউল গান, কথকতা ও নাটগাঁতির প্রভাবে প্রভাবিত । 
ঢপে গানের ভাগ আতি অন্প, ঘটনা বত্ান্ত বন্তুতার ছারা প্রকাশ পায়। 
শেষে তাল-মান-স্বর সহযোগে একটি তুক্ত বা গানের অংশ গাহিহ্না প্রস্তাবিত 
[বিষয়ের উপসংহার টানা হয়। মধুসদ্রন কান এই রাঁতির গীঁতকে যথেষ্ট 
পঁরিপষ্ট সাধন করেন । 

বাংলাদেশে অগ্টাদশ শতাদ্দীর মাঝামাঝি হইতে নানা ধরণের লোকগীতি 
ও বৈঠকা গান জনাঁচত্তে প্রধান ভ্যামকা গ্রহণ করিয়াছিল। পুরাতন গানের 
ক্মাববতণনে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী, আঁথরাই, নেটো, আর্জা, তজাঁ, খেউড়, 
হাফ-আখরাই ও ঝুমুর গানের প্রচলন বিশেষভাবে দেখা যায়। দেবপজার 


৫২ প্রাচীন ও মধ্যধ্‌গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পটভাম 


উৎসবে বা রাজকীয় সমারোছের শোভাষান্রায় যাত্রা নামক বিশেষ নাটাগনীতির 
প্রচলন ছল। পাত্র পান্রীগণ নিজেদের জ্ঞান ও উপপান্ছত বুদ্ধি খাটাইয়া 
সংক্ষেপে ঘটনা আব্ত্ত বা গান করিত। কখনও কখনও গ্রানগুলি 'নাদর্টি 
থাকত এবং নটেরা সংলাপ বাঁলয়া যাইত । অণ্টাদশ শতাদ্দশীর শেষাঁদক হইতে 
₹শ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত “কাবগান" নামক এক প্রকার বিশেষ সঙ্গীতধারা 

গীত ব্যবসায়ী শ্রেণীবিশেষ কর্তক পাঁরচালত হয়। ইহার 'নার্দন্ট পারভাষা 
না থাকলেও রচনাসন্তার ও গখতরণাতি কালক্রমে বিশেষ প্রকার লৌকিক সাহিত্যের 
পথাঁয়ে উন্নীত হয়। 

কাঁবগান দুই দলের মধ্যে সামনা সামাঁন দাঁড়াইয়া চাপান-উতোর কলমে 
ধর্ম সম্বম্ধীয় কোন তত্বনূলক 1বযয় লইয়া গান শুর করিলেও পরবতী পযাঁয়ে 
এই গীতগুল ব্যান্তগত আঁশ্লল গাঁলগালাজে পাঁরণত হইত। 

অষ্টাদশের শেষভাগে কাঁবগণের পারিবাঁতত রূপ পাচালী গান' নূতন 
পাঁরবেশে রপান্তারত হয় । বলা বাহূল্া পুরাতন বাংলা সাহত্যে বীর্তবাসের 
রামায়ণ, লোচন্দাসের চৈতন্যমঙ্গল, মুকুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভীতি পাঁচালী 
কাব্যের অন্তর্গত ছিল। আধুরীনক পাঁচাঁল গানে পাঁচাট উপাঙ্গ (গীত, সাজ 
বাঞ্জান অথাৎ বাদ্যযন্দের মেলক সঙ্গীত, ছড়া কাটানো, গানের লড়াই ও নত্য ) 
আছে বাঁলয়া এই গানকে পাঁচালী নামে অভিহিত করা হয়। মনোমোহন বস্থু 
আধূঁনক পাঁচালীর পাঁচাঁট উপাঙ্গের কথা বাঁলয়াছেন*--( সাজ বাজানো, শ্যাম 
[বধয়ক, সখী সংবাদ" বিরহ, ছড়া কাটানো )। পাঁচালশ নানা ছন্দে গাঁথা 
কাব্য। পাঁচ জনে দাঁড়াইয়া চামর হাতে এ গান গাহিত। কেহ কেহ এই গানবে 
আবণত্বির সমপ্ষয়ি মনে করেন। কাবগান ও পাঁচালীতে প্রভেদ হিসাবে ধরা 
যায় পাঁচালী গান প্‌বেই রচিত হয়, কিম্কু কাব্গান্‌ গ্টনাচ্ছলেই রচিত হয়। 

হে"য়ালী ছড়ায় প্রাকৃতের আযাঁ ছন্দে লেখা উত্তর-প্রত্যুন্তরের মধ্য দিয়া 
জনসাধারণকে আনন্দ দান করার 'বাঁধর নাম আধাগীত। 

গ্রামা ভাষায় আদি রসাত্মবক কাঁহনীমূলক প্রচালত গানকে খেউড় ৰলে। 
অনেকের মতে কীবগানের উগ্র আদ রসাতআ্বক অংশকে খেউড় বলা হয়। 

কাঁবগান, দাঁড়া কবি, আখরাই, হাফ আকরাই গান এক গোত্রো্ভ্ত হইলেও 
এদের প্রত্যেকেরই স্বতষ্ত্র শীতরাীঁতি ছিল।২ বাংলা আখরাই গানে তিনটি 

১, গুরহদাস ূ চ্্রোপাধযায় প্রকাঁশত (১৮৮৭ ) মনোমোহন গীতাবলগ--পু, 

১৬১ শা১ড৬ত । 


বাংলা সাহতেঃর ই তিতৃত্ত/৪% খাড-পৃ, ২৬৪-ডঃ আসত কুমার বল্দো।পাধ্যায় । 


শশী 
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পর্ব ছিল--ভবানী বিষয়ক, খেউড় ও প্রভাতী এবং প্রাতিটি পর্বে মহড়া, চিতেন 
ও অন্তরা--এই 1তিনাঁট গায়ন পদ্ধাত অনসত হইত । মোহনচাঁদ দাঁড়া কাঁবর 
আদর্শে হাফ আখরাই গানের প্রবর্তন করেন এবং পধীস্ত বিন্যাসে দাঁড়া কার 
রীতি অনুসরণ করিতেন বাঁলয়া প্রকাশ ॥ বাবধ রাগরাগণণ ও যম্ সহযোগে 
উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক আঁখরাই গান বাংলাদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। হাফ 
আখরাই গান অপেক্ষাকৃত সহজ স্তরে ও কম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হইত। 
নেটো ও ঝুমুর গান নৃত্য, গান, সংলাপ সম্বালত আদ রসাত্মক শ্রেণীর গান । 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাবোর গতরীতি পর্যালোচনা কাঁরলে দেখা 
যাইতেছে, একাদকে যেমন বাংলার শিষ্ট সমাজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকলা, প্রাক্‌ 
ম.সালম যুগে 'হম্দ্‌র ধুপদ অঙ্গের গান এবং মুঘলযগে উত্তর ভারতীয় 
ইন্দোম:সাঁলম মিশ্র মার্গরীতি অর্থাৎ খেয়াল রীতি অনশশীলত হইতোঁছল, 
অপরাঁদকে শাস্বীয় রাতকে অবলম্বন কয়া মহাপ্রভুর পরবতাঁকালে কীর্তন 
রখীতর 'বাভন্ন ঘরাণা বাংলা দেশের সঙ্গীতকলায় নৃতন বেগ দান করে। 
পূনরায় অপর দিকে গ্রাম্য পরিবেশে অনাভজাত পল্লীবাসীদের মধ্ো ঝুমুর 
ধামাঃল, কুশল গান (আনামে প্রচলিত ) জাগের গান (রংপুরে প্রচলিত ) এবং 
মুসলিম মাজে জার, সা, মুর্শিদ, মারফতি এবং লৌকিক ও ধমাঁয় গান 
ধনজ [নিজ স্বাভাবিক আঁধকার অর্জন করয়াছল ॥ এই সকল গ্রামাগীতি কিছ 
ল্ঘ- ধরণের ন.ত্য চপল, কোথাও উগ্র আঁদ রসের প্লাবনে দ্যাীধত, যা আধুনিক 
কালের ভব্যরৃচিকে কিছু পশীড়িত করে। দেশীয় লোকসঙ্গীতে সুরের সঙ্গে 
নাট্যধমশ সংলাপ, নৃত্য ও কায়িক বাচিক আভনয়েও প্রভাব আছে ।* 

প্রসঙ্গক্ূমে বিখাত কাঁবয়াল হরেকৃফ দীঘধিড় ওরফে হরু ঠাকুরের একাঁট সথা 
সংবাদ 'বষয়ক এবং কাঁবয়াল রাম বসুর ভবানী বিষয়ক দৃইখান পদ উদাহরণ 
স্বরপ দেওয়া হইল । 


হর; ঠাকুর £ সখা সংবাদ 
_ মহড়া__ 
যাঁদ শ্যাম না এলো 'বাঁপনে। 
তবে কি হবে স্বজনি। 
লম্পট স্বভাব তার জানি। 


১. বাংলা সাহত্যের হীতবৃন্ত--ডঃ আঙলত কুমার বন্দ্যোপাধ্।য় | ৪ খণ্ড 
পু. ২৩২স্ই৩৩। 
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ওগো বন্দে এই সন্দ হয়। 

সেগোঁবশ্দ যে আমারো বাধ্য নয় । 
বুঝ কারো সহবাসে পোহায় রজনশ ॥। 

_--চিতেন-- 

ছিলো যে সংকেত হার আসবে নিশ্চয় 
1বল*ব দেখে তার হতেছে সংশক্ন ৷ 

বহু শ্রমে কুসজ্মেরি হার 
গাঁথিলাম 'সাঁখ গলে দিন কার 
ষদ্যাপ বিস্মৃত হোয়ে থাকে গহণমান ॥। 


_-অন্তরা- 


কৃষ্ণ প্রাণা আম, আমার অনম্ত গতি ঃ 
বলে ক জানাব তোমায়, তুমি কি জান না মাত ॥ 


এ-নেতে হয়েছে ধত নাশ অবশেষ 
শ্যাম বিনে ততই বাঁজতেছে ক্লেশ। 
আমারো আশায় এতক্ষণ । 

রয়োৌছি কাঁরয়া পথ ানরনক্ষণ । 

মাধব না এসে যাঁদ, এসে দনমাঁণ ॥ 


_ মহডা-_ 
শ্যাম, লেক দাঁড়াও, হোঁর [চকণ 
কালে বরণ । 
শ্যাম, ?িতিলেক দাঁড়াও ॥ 
এ অধীনীর মনের মানস পুরাও | 
সাধ মম বহু দিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে, 
চম্দ্রাননে হাস হেসে বাঁশিটি বাজাও ॥। 


-চতেন-- 
নির্জনে এখন না পাব দরশন 
বায় নাশ যাক জানুক গুরুজন । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পউভামি ৫ 


তাহাতে নহি খোঁদত, শন ওহে ব্রজনাথ। 
ও বংশীর গুণ কতো বিশেষে শৃনাও ।। 


-অস্তরা- 
শ্যাম শুন শুন যাও কেন, রাখ হে বচন। 
তোগার বাঁশীর গান আমি কারব শ্রবণ ॥। 


_ চিতেন__ 
কোন্‌ রম্ধে হরে ধান, কুলবতশীর মন। 
কুল সাহত হে কারলে হরণ। 
কোন রম্ধে হরে ধ্যান রাধার কর উদ্দাঁসনী 
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥ 


ভবানী বিষয়ক £ রাম বস্তু 


_মহড়া - 
তবে নাকি উমার তত্ব করোছিলে। 
?গরিরাজ, ওহে, শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে ॥। 
নারী প্রবোধিয়ে যেতে, হে কৈলাসে বাই বোলে 
এসে বলতেঃ মেনকা, তোমার দুখের কথা উমা সব শুনেছে । 
তোমায় দেখতে পাথানী, আপানি ঈশানশ আসতে চেয়েছে ॥ 
তুমি গিয়েছিলেই, উমা বলে এঁ হে, আমি আপনি 

এসোঁছি জননণ বলে ॥। 


--চতেন-- 
তারা হারা হোয়ে নয়নের, তারা হারা হোয়ে রই। 
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই ॥ 
আমার সেই হারা তারা, নি জগতের সারা, 'বাঁধ এনে মিলালে। 
উমা বদনে ডাকছে লঘনে মা, মা, মা বলে ॥। 
উমা ধত হেসে কয়, ওতো হাস নয় হে, 
যেন অভাগীর কপালে অনল জলে ॥। 


৬৬ 


প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতক পটভ্মি 
_-অভ্তরা-- 


ভালো হোক ওহে গার । জাই আমি নারী তাই তুলি বচনে। 
তোমারে কি মনে হোতো না হে সাধ, হেরিতে উমার চণ্দ্রাননে । 


__চিতেন-_ 
আশাবাক আমার পাপ প্রাণ, রহে বলো কতাঁদন । 
দিনের দন তন ক্ষাণ, বারন যেন মীন ॥। 
ধারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বসের তাকে, 

আস্তে তো যেতে হয় । 
কেন মা হীনা কন্যা, তিন দিনের জন্য এলো হে, হিমালয় ॥। 
মৃহো করা হাহারব, ছিলেন যেন শব ছে, 

গোর) মৃত দেহে এসে জীবন দিলে ॥ 


ষঠ অধ্যায় 


ভারতীয় সঙ্গীতের এঁতিহ্থ 


ভারতীয় সাঙ্গীতিক ধারার 'ববয়ে পর্যালোচনা করিতে বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখিতে হইবে ষে আঁত প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সঙ্গীতের এক স্মমহান এীতিহা 
ভারতের সাহত্য ও সংস্কৃতিকে সুসমম্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপপার ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত প্রাগোতিহাসিক ভারতীয় 
সভাতার 'বরচিন্র উপাদ্ানগ-ীল এবং সঙ্গীতের নানা বিধয় বস্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করে ষে সে যৃগের সমাজবাসগদের মধ্যে সঙ্গীত এক বিশেষ চ্থছান গৃহীত 
হইয়াছিল। আঁধকণ্তু ভারতীয় দাশশনকগণ শিব ও শাশ্তর মিলনের মাঝে সঙ্গীত 
স-ঘ্টির রহস্য উদঘাটনে সমথ“ হইলেও পশপক্ষগর ডাক ও প্রকীতির অন্যানা 
শখ্দলহর? অনুকরণে সঙ্গাত সম্ট বিষয়েও অনেকে একমত । 

প্রাশ্বেদিক সিন্ধু উপত্যকার সময়কাল সম্ভবতঃ ৩০০০-২৫০০। 'সিম্ধু 
উপত্যকা তথা মহেঞ্জোদড়ো ও হর*পার ধ্ৰংসস্তুপ হইতে সাতটি ছিদ্ুষুস্ত এক 
বাঁশী পাওয়া যায় এবং পাঁণ্ডিঠগণ অনুমান করেন ধে সে সময় সাত নুরের 
সমন্বয়ে সঙ্গত পাঁরবেশনের রীতি ছিল । গাঁ, বাদ্য ও নৃতোর ত্রয়ী সম্মেলনে 
সঙ্গাত যে তদানণম্তন কালে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা ধ্ংসস্তুপ 
হইতে আবিজ্কভ 'বাঁভন্ন বাদ্যযন্ত্র মাধ্যমে জানা যায় । 

২৫০০-২০০০ শব্দ খগ্বো্দক সভ্যতার নিদর্শন । মন্তুদণ্টা ধাঁষগণ যে সকল 
খক রচনা করিয়াছিলেন সেগ্যল স্বরযত্ত কারম়া গাওয়া হইত এবং এইগুলির 
সমসৃঘ্টিতেই সামবেদ বা সাম সংহতার প্রকাশ । সামবেদ আচিক' ও 
“স্তোভিক* এই দুই ভাগে বিভন্ত। খধকমন্দের যেগুঁলির উপর স্বর সংযোগ 
কঁরয়া সামগান গাওয়া হইত । তাহাকে যোনি বা মৃূলগান বলা হইত। 
সামবেদের গানের বিভাগ প্‌বচিক, আরণ্যক সংাহতা ও উত্তরার্টিক -এই তিন 
ভাগে বিভন্ত। অপরাঁদকে গ্রামেগেয়, অরণ্যেগেয়, উহ্য ও উহ-_ এই চারিটি গান 
ভাগের উপর সাগবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতের অংশ রচিত হইত। ভাষ্যকার 
সায়নাচাষের মতে সামবেদে সামগানের অসংখ্য প্রকাশ ভাঙ্গর উল্লেখ আছে । 

“সামবেদে সহস্্ং গাঁত্যুপায়াঃ” ১ 
দেবতার উদ্দেশ্যে স্তাতিবাচক সামগান "স্তোত্রিয়' নামে এবং তিনটি খকযোগে যে 


১. সঙ্গত ও সংস্কীত--২য় খন্ড -স্বামণ প্রজ্ঞ।নান্দ (১৯৬১ )--পূ. ৬। 


৫৮ প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহত্োর সাঙ্গীতিক পটভাঁম 


গান করিবার রীতি ছিল, তাহা '্ডাত্িয়' নামে আঁভাহত হুইত। সামগান 
বাগবজ্ঞ অনুষ্ঠানে দেবতা বা খাঁষদের উদ্দেশো গাওয়া হইলেও সম্ভবতঃ ছন্দ 
ও লয় সহযোগেই গাওয়া হইত। 'বাঁভন্ন বেদের শাখায় সামগানের ভিন্ন ভিন্ন 
বিধিরীতি আরোপিত হইত স্বর সংখ্যা প্রয়োগের তারতম্যে খাত্বক ও সামগদের 
গায়নধারার মাঝে পার্থক্য সূচিত হইত । আর্চক ষূগে এক স্বর, গাথক ষূগে 
দুই স্বর, সামিক যুগে তিন স্বর, স্বরান্তর যুগে চার স্বরের সমন্বয়ে গান গাওয়া 
হইত। প্রথম, 'ছ্িতীয়, তৃতীয়, চতুর” মন্দ্রঃ ক্রুষ্ট ও আতত্বার নামাছিকত সাত 
স্বরের ব্যবহার সামগানে প্রচলিত 'ছিল বাঁলয়া জানা যায় । 
উপানষদের ধূগে সামগানের সাত প্রকার গায়ন রশাত সম্পর্কে হীঙ্গত পাওয়া 
যায়, যথা বিনার্দ) আনরুন্ত, নিরুত্ত, ম.দ-, শ্রক্ষত, কোণ ও অপধবান্ত। 
বোদক যুগে ত্বরের মান বেনূর সাহায্যে খনর্ণয় করা হইত । 
শ্বাম্টপূর্ব ৬০০ -৫০০ অন্দর হইতে শ্রস্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতক পর্যন্ত ভারতে 
গাম্ধর্ব শ্রেণীর গান প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ব্রদ্ধা বা ব্রক্ষাভরত নামক জটু।ক 
সঙ্গতশাস্বী বোদক সঙ্গীতের উপাদান সম্বলিত গান্ধর্ব গায়ন রীতির কাঠামো 
গঠন করিয়াছিলেন । খল্টীয় ২য় অত্দে ভরত উল্লেখ কারয়াহছেন-_ 
যে গান দেবতাদের অত্যন্ত ইঞ্ট বা কল্যাণজনক, গম্ধর্বদের প্রশীতকর এবং 
স্বর, তাল ও পদধযুস্ত তাহাকেই গাম্ধব" গান বলা হয়। 
“অত্যর্থামন্টং দেবানাং তথা প্রশীতিকরং পুনঃ 
গন্ধবনামিদং ষস্মাং তম্মাদ গাম্ধব মচ্যতে” 
আঁধকম্তু ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত গ্রচ্ছে গাম্ধর্ব গানের পাঁরচয় প্রসঙ্গে বলেন £ 
“গাম্ধ্বীমাত বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম-” ( ২৮1৮) 
খুন্টপূব (৫৪9--৪১৯+ ) পেশোয়ার ও রাওলাপাশ্ডর চতুঃপার্বস্থ অগ্চল 
তথা গাম্ধার দেশ পুকুসাঁত-রাজার অধীনে ছিল। উত্তরাপথে কাম্বোজ ও 
মগধের সাঁহত গাম্ধার দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কীতক সম্পর্ক আত ঘাঁনষ্ঠ 
ছিল। গম্ধর্ব জাতির প্রধান কেন্দ্রস্থল গাম্ধার । এই জাতি সঙ্গীতে বিশেষ 
পারদশশ ছিলেন । সম্ভবতঃ তাঁহাদের 'প্রর ও প্রীতিকর সঙ্গীতকেই নাট্যশাস্ত্রকার 
ভরত বাঁলয়াছেন “গাম্ধব”--“তথা প্রশীতকরং পুনঃ গম্ধবনাঁমি্দং ষস্মাৎ তস্মাদ্‌ 
গাম্ধর্বমূচ্যতে” (২৮৯ )। গন্ধবদের প্রবাতিতি ঘোষক বিদ্যা গাম্ধ্ব বা 
বৈদিকোত্তর মার্গ সঙ্গীত । 
এীতহাসিকগণের মতে খূম্টপ্‌ব ৪০০ অন্দে রামায়ণ রচিত হুইয়াছিল। 
গাম্ধর্ব বা মার্গ গর্ণীতকে রামায়ণকার “সঙ্গত' নামে আঁভাহত করিয়াছেন। 


প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি ৫৯ 


“লঙ্গীতমিব প্রবত্তম-” ('কীঁচ্কম্ধা কাণ্ড--২৮৩৬-৩৭ )। এই সময় গাম্ধ 
হিসাবে “জাতি রাগ” ও “গ্রাম রাগ”” গানের গ্রচলন ছিল বাঁলয়া জানা যায়। 
জাত রাগ ও গ্রামরাগগৃলি যড়জাদ সাতঁট লৌকিক স্বর, মচ্ছবনা, মন্দ্রাদ 
তিন চ্ছান। তাল, লয় ও বিচিন্্র রসে গানের কথা উল্লেখ রাঁহয়াছে। আঁধকল্তু 
সাতাঁট শুদ্ধ জাতিগান বা জাতি রাগের প্রচলনও ছিল। ভরতের নাট্যশাচ্তে 
প্রথম বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ রাহয়াছে। বালকাণ্ডের বাভন্ন 
শ্লোকগ্যীলর মাধ্যমে জানা যায় যে বাল্মীক বোদক ও লৌকিক উভয় সঙ্গীতে 
বিশেষ কৃতাবিদ 'ছিলেন। রামায়ণকারের মতে গানের ভাষায় অক্ষত্ন, অক্ষর 
পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভাত থাকা একান্ত আবশ্যক নতুবা শুরযুস্ত হইয়া গেয় বা 
গানের উপযোগণ হইতে পারবে না । অযোধ্যা কাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাঁণিবাদক 
সত, আশপগান ও গাথা গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আশরগান বা 
গাথা বীণা সহযোগে গাওয়া হইত--“বীণানাং চাঁপ 'নিঃস্বনাঃ” | সম্ভবতঃ এই 
গাথা বা আশীষ্বাঁদ সচক গান রামায়ণের যুগে গাম্ধব" শ্রেণগভুত্ত ছিল। মনের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশে কণ্ঠের ধ্বানর তারতম্য হওয়াকে “কাকু” বলা হইত। 
মহামৃঁন বাজ্মশীক গীতে কাকু স্বরের প্রয়োগ সম্পর্কে কুশী লবকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন ; ফলে জাতগান ও রামায়ণ গান বিশেষ সুমিষ্ট হইত। “তাং স 
শুন্্রাব কাকুৎগঃ” | এই স্ময়ে সঙ্গীত সম্ভবতঃ ত্বর, তাল ও পদযবুস্ত এবং 
িলছ্িত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে প্রচলিত ছিল। গ্রামরাগের অন্তভূ্ত কৈশিক রাগের 
সম্পকে এই সময়ে জানা গিয়াছে । 

মহাভারতের যুগে গীত, নত্য ও বাদ্যের নয় সম্মেলনের কথা জানা যায়। 
মহাভারতকার আম্বমেধিক পর্বে ষে লাতাঁটি লৌকিক যড়জাদ স্বরের ব্যবহারের 
কথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা শব্দের গণ হিসাবে উাল্লাথখত । এই যুগে রথভ্তর ও 
বহদ- সাম দুইটির বিশেষ প্রচলন 'ছিল। 

“ব্রথত্তরং যচ্চ বহচ্চ গীয়তে, যত বোৌদঃ পুণ্যজনৈবতাচি” 
মহাভারতে মঙ্গলগাতর উল্লেখ পাওয়া যায় । 
“নতমাগধবন্দীনাং সংস্তবৈগণত মঙ্গলৈঃ” 
-[ দ্রোণপর্ব ৫1৪১ ] 

সাধারণতঃ শিবের স্তুতির উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হইলেও সত, মাগধ, 
বন্দীগণ প্রজাপাঁতপালক রাজাদের ও বারশ্রেম্ঠদের কল্যাণ ও বিজয্নগাথা ঘোষণার 
জন্য মঙ্গলগান পরিবেশন করিত। এই হুগে বাদ্য ও ন:ত্যের অনুশীলন 
বিশেষভাবে প্রচালত 'ছিল। 


৬০ প্রাচীন ও মধ্যহগের বাংলা সাহত্যের পাঙ্গীতিক পটউভ্ম 


বিরাট সুতার শিক্ষাগুর্‌ হইবার জন্য মহাভারতে অন বাঁলয়াছেন-__ 

““গায়া ম নত্যামাথবাদয়ানি ভদ্রোহাস্ন নৃত্যে কুশলোহাঁ্ন গীঁতে 1৮১ 
সপ্ততম্তী বীণা, শঙ্খ, বেণু, মূদক্গ, আড়্বর, পণব, তুরণী, পটাহ, তের প্রভীত 
বাদ্যষন্তের নামোল্লেখ পাওয়া যায় । 

রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় “হরিবংশের কালে তৎকালীন সমাজে লৌকিক 
ও বোঁদক এবং গাম্ধর্ব ও সাম গানের বিশেষ অনুশশলন হইত। হরিবংশে 
হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, উগ্রসেন, ভদনটের সহায়তায় যাদবগণের রামায়ণ 
আঁভনয়া?দ প্রভীতিতে সঙ্গীতের বিশেষ উপকরণ ছিল। ছাণলক্যগপীতি যাদবকুলের 
অত্যন্ত প্রয় গত ছিল। এই গাঁত গান্ধর্গানের শ্রেণীভ্ত এবং 'নবদ্ধগান 
[হসাবে পাঁরবেশিত হইত । ছাঁলকাগান ছয়াঁট গ্রামরাগ ও 'বাভন্ন তাল্যু্ত 
হইয়া পরবোশত হইত। মাতু ও রাগের সমাবেশও এই গানে পাওয়া যায় । 
হরিবংশের সমাজে সম্ভবতঃ গাম্ধারগ্রামের প্রচলন 'ছিল। 'আগাম্ধার গ্রামরাগং' 
এই শঙ্দাটর উল্লেখ “হাঁরবংশে' পাওয়া যায়। উপরন্তু এই সময়ে গাম্ধাররাগের 
প্রচলন 'ছিল বাঁলয়া জানা যায়। 

“ততস্তু দেবগাম্ধারম 

হারবংশ পুরাণে ছালিক্যগীতির টীকায় নীলকণ্ঠ 'বাঁচন্র রাগ, তাল, মূচ্ছানা, 
লয় গ্রভীতি উপাদানগুলির বর্ণনা করিয়াছেন : এতদ-ভিন্ন তান মধ্যা, শুদ্ধা, 
'ভন্না, গোরা, মিশ্রা, গীতরূপ নামে ছয়টি গ্রামরাগের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 

মৌযযূগে ও বোদ্ধসাহত্য 'গাম্ধ্ব লঙ্গীতাঁবত্যে গাম্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যার 
[বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎংসা জাতকে মেঘগীতি এবং গ7াপ্তল জাতকে 
উত্তম-মধ্যম মূচ্ছনা ও সপ্ততন্ত্রী বীণার নামোল্লেখ বিশেষভাবে আকর্ষনীয় । 
'ললিতাবস্তর” গ্রন্থে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ পাওয়া যায় ॥। গাথার মাধ্যমে সম্ভবতঃ 
সে যুগে উত্তর প্রতুত্ত« 'দবার রীতি ছিল। গাথাগযীল 'বাভন্ন স্বরযোগে 
গাওয়া হইত । লগুকাবতীর স্তর গ্রম্থের মাধ্যমে জানা ঘায় যে রাবণের বাঁণায় 
যে সাতটি স্বরের নাম ও ক্লম সান্নবেশন কিছ ভিন্ন ধরণের ছিল, যথা সহ্য, 
ধথভ, গাম্ধার, ধৈবত, নিষাদ' মধ্যম ও কৌশিক । 

প্রাচীন ভারতে বিশেষে কাঁরয়া বৌদ্ধ যুগে মালব, পাণ্চাল, কুর;, গাম্ধার, 
চেদী, মন্ত্র শালব আভীর, কেকয়, পযীলম্দ, কুলিম্দ, নিষাদ, ?লচ্ছাবি, শবর, 
চোল, বঙ্গ গৌড়, পণ্ড, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ন প্রভাতি ৮৮ জাতির মধ্যে 
নৃত্য, গীত ও বাদেের বিশেষ অনুশীলন হইত। সেই জাতিগযীলর অনেকের 
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নিজস্ব সুর পরবতর্ণকালে সম্ভবত আভজাত দেশশ সঙ্গীতে রাগ হিসাবে গণ্য 
হইয়াছিল, যথা শবরী ১ সাবের, আভীীরি, মালব, বাঙ্গালী, গৌড়, পবীলাশ্দকা, 
গাম্ধারী বা গাম্ধার ।১ 
খুজ্টীয় ২-য় শতান্দীতে ভরতের নাট্যশাস্ত নামক গ্রম্থে সঙ্গীতের বিষয়ে 
বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে । ২৮ অধ্যায়ে জাতি, জাতিগান এবং ৩২ 
অধ্যায়ে বাভন্ন প্রুবাগণীতর আলোচনার রাগ ও গানের বণ অলঙ্কার, মচ্ছ্বনা, 
রস ও ভাব প্রভৃতির বিস্তৃত পারচয় 'দিয়াছেন। গাম্ধর্ব গানে দুইটি কোমল 
তথা বিকৃত (অন্তর গাম্ধার ও কাকলা 'নিষাদ ) স্বরের ব্যবহারের কথাও জানা 
যায়। গাম্ধর্ সঙ্গীত “জাতি রাগ" ও 'গ্লাম রাগ” বালয়া দইটি ধারায় লীলার ও 
হইত। ভরতের মতে জাতি রাগ নিণয়ে ১০টি জক্ষণ প্রয়োজন বলিয়া মত 
প্রকাশিত ।২ 
“গ্রহাংশো তারমদ্দ্রো চ ন্যাসোপন্যাস এব চ 
অন্রপত্বং চ বহৃত্ং চ ধাড়বৌড়বিতে তথা” 
পুনরায় ভরতের মতে গ্রাম মাত্র দুইটি বাঁলয়া উল্লেখ করেন 
“ছো গ্রামৌ যড়জো মধ্যমশ্চোতি” 
এই সময়ে গাম্ধার গ্রাম সম্ভবতঃ অপ্রচলিত ছিল। পণম স্বরের স্বরস্থান বা তার 
এক শ্রুতির ব্যাতিক্রম করিয়া ড়জ ও মধ্যম গ্রাম নিণ'য় করা হইত ।৪ 
ভরত বাঁণার মাধ্যমে স্বরের প্রকাশ ভাঁঙ্গর বিষয় 1নরূপণ করিয়া “যড়জ খুষভ 
গাম্ধার মধ্যম পণ্ম ধৈবতো নিষাদ স্বরা” অর্থাৎ সপ্ত স্বর হিসাবে ষড়জ খযভ, 
গাদ্ধার, মধ্যম) পঞ্চম, ধৈবতা ও নিষাদের নামকরণ করিয়াছেন। গানকে তিনি 
দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা গ্রামগেয় গান (সাধারণ সমাজের জন্য । এবং 
অরণ্যগেয় গান ( অরণ্যচার আধ্যাত্মিক শান্তিকামী খাদের জন্য )। বাইশ 
শ্রুতি, অংশ, বার্দী, সমবাদী, অনুবাদ, বিবাদী সবরের পারস্পারক সম্বদ্ধের 
কথা তাঁহার এই গ্রম্থের মাধ্যমে জানা যায়। ভরতের মতে ছন্দ ও প্রমাণয্তা 
হুইলে গান এবং স্তুতিমলক সংকীর্তন বলা হয়। শঙ্ঙ্গার, হাস্য করুণ, রোদ্র, 
বীর, ভয়ানক, বীভংস ও অস্ভূত প্রভৃতি আটটি রসে গান লখলায়িত হইয়া 
থাকে। গাম্ধর্ব গানে আর্টিক ( এক স্বর যুভ্ত), গাঁথক গাথা (ছি ত্বর ষুত্ত), 
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সামিক (নব স্বর যুত্ত ), শবরান্তর ( চতুঃ জ্বর ষূস্ত), ওড়ব (পণ স্বর ষস্ত ), যাড়ব 
(ষঞ্ঠ ত্বর ষু্ত ) ও সম্প্‌ণ (সাতাঁট স্বর য্স্ত) প্রভাতি ব্যবহ্থত হয়। সপ্ত স্বর 
প্রয়োগের তারতম্যে বঙমান কালে চারটি স্বর লুপ্ত হইয়া কেবলমান্র শেষোস্ত 
ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ জাতির প্রয়োগাঁবাঁধ মান্য করা হয়। মুনি ভরত 
রাগের দশ লক্ষণ প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন। 
“গ্হাংশো তারমন্দ্রো চ ন্যাসোপন্যাস এব চ 
অজ্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বৌড়াঁবতে তথা ॥৮* 

ইহা ব্যতীত ভাষানটি জাতি, চার শ্রেণীর গান (মাগধী, অধমাগধন, 
সম্ভাবতা ও পৃথুলা ) দেশ সম্ভবা গীত ধাতু, অলঙকার প্রভৃতির পারিচয় 
দিয়াছেন। উত্ত আঠারটি জাতি রাগের বর্ণনায় ভরত সাতটি শুদ্ধ ও এগারটি 
1বকৃত স্বর বলিয়া মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। যড়জ ও মধ্যম গ্রাম, স্থায়ী, আরোহী, 
অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে তেষাঁট্র প্রকার অলঙ্কার এবং ক্লমষস্ত সুর অর্থাং 
মূঙ্ছনা, তিনাঁট চ্ছান প্রভীতির বর্ণনা কররিয্লাছেন। ভরতের নাট্যশাস্তে আট 
প্রকার রসের এবং সাত্বক, রাজাঁসক ও তামাঁসক এই [তিন প্রকার ভাব সম্পকে 
বলিয়াছেন রস জনক, ভাব জন্য অর্থাৎ রস হইতেই ভাবের সৃম্টি। ভরতের 
সময়কালে এবং তাঁহার পরবতাঁকালে কয়েকজন 'বাঁশষ্ট সঙ্গীত শাস্ত্রীর কথা জানা 
যায়, যথা স্বাতী, কোহল, বি*বাখিল, দীত্তল, শাণ্ডিল্য, নশ্দিকেশ্বর, যাণ্টক, 
দুগ্গশান্ত, শাল, 'ি*বাবন্ ইত্যাদি । 

আচার্য কোহল বৈদিক রীতিতে সাত স্বরের স্থান নিরূপণ করিয্নাছেন। 
[তাঁন রাগ রূপায়ণে মৃছ4নাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন । বিশ্বাবসু স্বর ও 
শ্রুতিকে তৎকালীন সময়ে বৈজ্ঞানক দাষ্টভঙ্গীতে বিচার কাঁরক্াছেন। তাহার 
মতে শ্রযাত স্বরের প্রকাশ ভেদে একের আঁধক বাঁলয়া মনে করা হয় ॥ আচার্ধ 
শাদুল দেশজ রাগ সম্বন্ধে বিশেষ পারাচত 'ছিলেন। তান শ্রনীতিকে পাঁচাট 
জাতি অর্থাৎ দীক্ষা, আয়তা, করুণা, মদ ও মধ্যা ভাগে ভাগ করিয়াছেন । 
আচার্য দাঁতিলের মতে পদ, স্বর ও তাল গভীর মনোযোগ সহকারে সুচারুরূপে 
পাঁরবেশনেই গাম্ধর্ব গীতের প্রকাশ! তান বিকৃত স্বর বালতে অন্তর গাম্ধার 
ও কাকালি 'নিষাদকে সমর্থন করিয়াছেন। যাস্টিক রচিত “সবাগম সংহিতা" গ্রন্থের 
মাধ্যমে দেশী সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য সম্পকে বিশেষ জানা বায় । 

চতুর্থ শতাব্দীতে 'নারদায় শিক্ষায়* পঞ্চম, ষড়জ গ্রাম মধ্যম গ্রাম, সাধারত, 
কৈশিক মধ্যম ও কৈশিক এই সাতটি গ্রাম রাগের পারচয় পাওয়া যায় । 


পল সর পপ ৯ ৯ পে পপ ৪ পপ পর উপ পপ শশী সপ শট 


১, সঙ্গীত প্রবাণ--আ্ানত্যাপ্রয় ঘে।ষ দান্তদার (১৯৬৫ ) পৃ, ১৯৬ 


প্রাচীন ও মধ্)ষূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভাঁমি ৬৩ 


আনুমানিক থন্টীয় ৫ম-৭ম শতাম্দীতে মতঙ্গ মুনির গ্রন্থ “বৃহদ্দেশন” 
সাধ্যমে সাতাঁট শহম্ধ স্বর, দুইটি বিকৃত স্বরঃ চারি প্রকার বর্ণ (স্থায়ী, 
আরোহী, অবরোহী ও সন্চারী ) এবং দুইটি গ্রাম যথাক্রমে ষড়জ ও মধ্যম 
বাঁলয়া স্বীকৃত হয় । রাগ লক্ষমণ প্রসঙ্গে মতঙ্গ ভরতের মতকে সমর্থন করেন। 
রাগগীলর মধ্যে ছিল সাতটি গীতি, ষথা শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোঁড়িকা, রাগ, 
সাধারণ", ভাষা ও বিভাষা এবং ছয়টি সাধারণ গীত হিসাবে হমণি পণ্ম, 
[বদেশী, রূপ সাধারত, গাম্ধার পণ্চম, ষড়জ কৌশিক স্বীকৃত, আটটি রাগ গীতি 
বাঁলতে টক্‌ক | টংকী, সৌবাঁর, মালব পণ্চম, যাড়ব মালব কৌশিক, বোট, 
হম্দোলক ও টক কৌশিক এবং অবাঁশন্ট ভাষাগণীতির মধ্যে টক রাগে প্রভৃতি ১৬টি 
দেশ? রাগ (২) সৌবাঁর_ সৌবারা প্রভাতি ৪ট দেশী রাগ পঞ্চম রাগে আভারী 
প্রভীত, (৪) ভিন্নধ়্জ রাগে বিশুদ্ধাদি ১ট দেশরাগ কলিম্দ্রী, প্যালশ্দিকা বা 
পুন্দী প্রীতি আগ্ালক রাগে শুদ্ধাঁদ ৮টি, বোট্ট রাগে মঙ্গলা হিন্দোলে 
বেসরণ প্রভীতি, ৫1টি দেশী রাগ, টক কোশিক দ্রাবড়ণ, মালবা প্রভাত অন্তর্গত রাগ 
বলিয়া স্বানাঁদণ্ট করেন। তিনি বাঁলয়াছেন দেশ ও জাতির নামানুসারে 
রাগগযীল মাগ প্রকৃতি সম্পন্ন অভিজাত দেশী শ্রেণণভুন্ত হইয়াছিল । মতঙ্গ 
যাঁতভেদ অথাৎ পদ বিচ্ছেদে অনুসারে সাতটি বনৈলার উল্লেখ করিয়াছেন । 
রমণণ, চান্দ্িকা, লক্ষমী, পাগ্মন, রঞ্জন, মালতা এবং মোহিনী ।- 

“সঙ্গত মকরম্দ" গ্রন্থের রচয়িতা নারদ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণখর পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি দুই প্রকার রাগের শ্রেণী বিন্যাস কাঁরয়াছেন, তথ্মধ্যে প্রথম 
প্রকারে ভপাল, ভৈরব, শরণ, পটমঞ্জরী, নাট, বঙ্গাল, বসন্ত ও মালব এবং 'দ্বতীয়তে 
শ্রী, পণ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ ও ভৈরবকে মান্য করিয্নাছেন। তিনি সমস্ত রাগ 
রাগিণশকে পুরুষ, স্ত্রী ও পত্র রাগের পধাঁয়ে বগীকিরণ করিয়াছেন। 

পৌরাণিক কালের ( ৬ষ্ঠ-এম শতাখ্দী ) পুরাণগুলিতে বিশেষ করিয়া 
মাকরণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, িঙ্গপুরাণ, বিষু ধমেত্তির 
পুরাণ ও আগ্রিপুরাণ প্রভৃঁতিতে প্রচালিত ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা সম্পর্কে 
[বিশেষভাবে বর্ণনা পাওয়া যায় ॥ 'বাভন্ন রাগ রাগিনীর নাম এই পৃরাণগুলিতে 
পাওয়া ধায় ॥ যথা বামিনী, শব'রপ, রূপবত+, মঙ্গলা, কালগৃজ'রণী, চন্দ্রমুখী, 
শ্যামকেশী প্রভাতি । মাক্ণ্ডের পুরাণে লাত স্বর পাঁচটি গ্রামরাগ, পাঁচটি 
শুদ্ধগীতি, মনা, একানম্নাটি ভাল, 'তিন গ্রাম, চার রাগময় পদ, তিনটি লয়, 
তনাট তাল, [তিনটি যাঁত এবং চারি শ্রেণীর বাদ্যের কথা উল্লেখ রাহয়াছে। এই 


পপ সপ্পাপসশসীপসি শসা বদ পাপী 


৯, সঙ্গত সমাক্ষা-রাজে]্বর মত (১৩৬৬ ) পৃ. ১৫৯ 





৬৪ প্রাচীন ও মধ্যযগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভাাীম 


সময়ে পটহ, আণক, দেবদযশ্দুভি, শঙ্খ বেণ: বাঁণা প্রভীত বাদ্যের প্রচলন 'ছিল। 
বায়ুপুরাণে সঙ্গীত গাম্ধ্ন নামে পারচিত ছিল। এই পুরাণে সাত স্বর, 
[তিন গ্রাম, একুশ মুচ্ছবনা, উনপণ্াশ প্রকারের তান, [তিনশত গণাতি, অলংকার 
এবং কয়েকপ্রকার বণেরি কথা উল্লেখ রহিয়াছে । বায়ু পুরাণকার বালয়াছেন__ 

চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রাবচারশ্চতুর্বিধঃ 

1বকজ্পমন্টধা চৈব দেবাঃ যোড়শধা বিদুঃ | 

স্থায়ী বণ+ঃ প্রসণ্ারী ততায় মবধরোহনম: 

আরোহণং চতু্থং তু বর্ণৎ বণ“ খিদো বিদুঃ | 
এই পুরাণে “মদ্রক গীতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ীলঙ্গপুরাণে ভরতোন্ত গীতি- 
রীতিকে অনুসরণ করা হইয়াছে । তাল, লয়, মূচ্ছনা, শ্রুতি প্রভীত সকল 
সাঙ্গবীতিক উপাদান সংবলিত করিয়াই হরিনাম গান করা হইত। 

[বঞুধমেত্তির পুরাণে সঙ্গীত বাদ্য, নত্য, চিত্র প্রভীতি শিলণগত বংয়বস্তুর 
পযাঁলোচনা করা হইয়াছে । এখানে সপ্ত স্বরঃ [তিন গ্রামঃ বাইশ নচ্ছেশা, 
শংঙ্গারাদি নব রস, দশ জাতি, উনপণ্চাশ তান ও তিনাঁট বতুর কথা বলা হইয়াছে । 
বহদ্ধম পুরাণে পাঁরচারিকা ও কিংকরসহ ছয়টি রাগ ও ছাত্রশাট রাগিনী এবং 
আরোহী, অবরোহী, সপ্চারী বণের বর্ণনা রাঁহয়াছে । এই সমর হইতেই “শরণ 
ও গাম্ধার' রাগের জম্ম হয়। আগ্মপুরাণে সঙ্গীতের ছন্দ, পদ, বত্তের 
বস্তারিত রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। 

দ্বাদশ শতাধ্দীতে শাঙ্গদেব তাঁহার “সঙ্গীত রহ্বাকর” নামক সঙ্গীত বিষয়ক 
গ্রন্থে সঙ্গীতের বর্ণনায় তিনি বলেন তং বাদ্যং তথা নৃত্যং সঙ্গীতমচ্যতে | 
অথাৎ গ৩, ধাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়েই সঙ্গীতের সা্টি। তানি সাতাও শুদ্ধ 
ও এগারট [হত স্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। স্বরগুলির শ্রুতি নিরুপণে তিনি 
বাঁলয়াছেন-- 

“চতুশ্চতুশ্চতুশ্চেব ষড়জ মধ্যম পঞ্চমাঃ 

দ্বেদ্ধে নিষাদগাম্ধারৌ 'ন্স্তীখষভধৈবতো” 
অর্থাং বড়জ, মধ্যম, পণ্চমের চারাট কাঁরয়া, নিষাদ ও গাম্ধারের দুইটি কাঁরয়া 
এবং ধষভ ও ধৈবতের 1তনাঁট কাঁরয়া শ্রুতি ।! এইর্‌পে বাইশটি শ্র-ততে সাত 
স্বরের বিকাশ । [তিনিও ভরতের মতানুষায়? চারি প্রকার বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থে আঠারাটি জাতি স্বীকত। জাতি ও জাতিরাগগ্ীল সামগান হইতে 
স্‌ন্ট, জাতি হইতে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ হইতে অন্য রাগগযীল সস্ট। গ্রামরাগের 
বণ“ণায় গতাঁন বিয়াছেন-_ 


প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভাষ ৬৫ 


“পণ্ধা গ্রামরাগাঃ পণ্চগীত সমাশ্রুয়াং” 
অর্থং ৫টি গ্রামরাগ বথাক্রমে শগ্ধা, ভিল্না, গোড়া, বেসরা ও সাধারণ পাঁচটি 
গণীতির আশ্রয়ভুন্ত । দেশন রাগের প্রসঙ্গে তান বাঁলয়াছেন _ 
“দেশে দেশে জননাং যদরুচযা হদয় রকম 
গানং চ বাদ্দনং নৃত]ং তদদেশীত্যভিধীয়তে”। 
[তান চে'ষাট প্রকার রাগের বর্ণনায় [তাঁরশাট গ্রামরাগ, ৮ঁট উপরাগ, কুঁড়াট 
রাগ, ১১টি ভাষারাগ, কুঁড়ীটি 'বভাষারাগ ও চারটি অন্তরভাষা রাগকে মার্স 
নঙ্গাতের অন্তর্গত রাখিয়া একুশটি রাগাঙ্গ, কুঁড়াটি ভাষাঙগ, পনেরটি ক্রিয়াল 
এবং শৃন্রশাট উপাঙ্গ দেশী রাগের অন্তভুক্তি করিয়াছেন । শাঙ্গদেব নাদ, শ্রুতি, 
বাদা, সমবাদী, অনুবাদ, গ্রামঃ মনা, অন ও জাতিরাগ িণয্ কারয়া 
আহাদের গ্রহ, অংশ+ ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, তার, মন্ত্র বহুত, আজপত্ব প্রভাতি 
লক্ষণগুলি ও রাগগালর রস ও খাতুর বিশ্লেষণ কাঁরক্সাছেন। 
তাঁহার সময়ে স্বর ও রাগ আধানক স্বর ও রাগ হইতে ভিন্ন ; কারণ ইছার 
শ্রুতান্তর বত্মান হইতে পৃথক । রত্বাকরে শুষ্ধ ঠাঠকে “মুখারগ' বলা 
হইয়াছে*। 
চত্ুশ শতাহ্দীতে পাশ্ডিত লোচন তাঁহার “রাগ তরাঙগণণ' গ্রন্থে ঠাট রাগ 
পদ্ধাত প্রকাশ করেন! [তিনি ১২ট জনক রাগের অন্তভূন্ডি সমস্ত রাগগনলিকে 
শ্রেণীভুন্ত করেন। কাফা রাগকে শুদ্ধ মেল বা ঠাট বলা হইয়াছে। তিনি 
সাতাঁটি শুদ্ধ ও বাইশটি শ্র2তির বণ“নায় সা, ম ও প স্বরে চারটি করিয়া, রে ও ধ 
স্বরে ততনাঁট করিয়া এবং গ ও নি স্বরে দূহাঁট করিয়া শ্রাত নিধারণ করেন। 
আধকম্তু তিনি স্বর-সংস্থান সংজ্ঞা প্রকরণাঁটি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 
১৫৫০ থুন্টাঙ্দে রামামাত্যের “স্বরমেল কলানাধ' নামক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে 
ম্‌খারী, মালবগোল, প্রী, সারং সারং নট, হন্দোল, শুদ্ধ রামক্রিয়া, দেশাক্ষী, 
কাণ্ডগ্ল, শুদ্ধ নাট, আহোরণী তথা আহরী, নাদ রামব্রী, শুদ্ধ বরালী, বসন্ত 
ভৈরবী, কেপ্দার, গোড়, হিজৃজী, সামবরালী, রেবগপ্ত, সামস্ত কাম্বোজা 
ইত্যাদ কুঁড় প্রকার মেলের পারচয় দয়াছেন। তাঁন মুখারীকে আদ ও শুদ্ধ 
মেল বাঁলয়াছেন এবং হিজ্‌জী ও 'হন্দোল বর্তমান কালের ভৈরব ও আশাবরণী 
ঠাটের অনুরূপ বাঁলয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তান সাতটি শুষ্ধ ও সাতাঁট 
[বিকৃত স্বর 'নণয়্ করিয়াছেন । শ্রুতি, স্বর শ্থাপনায় 'তাঁনও ভরতকে অনুসরণ 
মিটি সঙ্গত প্রবণ _নিত্যপ্রয় ঘোষ দাস্তদার € ১৯৬৫ )--প. ১২৬ 
ই এ প্‌. ১৩১ 


৬৬ প্রাচীন ও মধ্যধুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পউভামি 


কারয়াছেন। রাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে তানি গ্রহ, অংশ ও ন্যাস এই তিনটির উপর 
বিশেষ জোর 'দিরাছেন। সপ্তদশ শতান্দ্ীতে অহোবল “সঙ্গীত পারজ্জাত' 
নামক গ্রন্থে বত'মান কাফণীকে শুদ্ধ ঠাট বাঁলয়াছেন। এই গ্রন্থে তান শৃম্ধ ও 
বিকৃত মিয়া বারাঁট স্বর এবং ১২২টি রাগের নাম এবং রাগগলিকে মেল বা 
ঠাটের পারবতে" মছ'নার নিদেশনায় নিধারিত কাঁরয়াছেন। অহোবল তিনাঁট 
ষড়জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গাম্ধার গ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন, কম্তু সমসামায়ক 
কালের অপর পাঁণ্ডিত সোমনাথ 'পাগবিবোধ” গ্রন্থে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে 
রাগগুিকে শ্রেণনভুন্ড করিয়াছেন । মুখারী, রেবগ্ুপ্তী, সামবরালন, তোড়া, 
নাদ রামক্ন, ভেরব, বসম্ত ভৈরবী, মালব গৌড়, রীতি গৌড়, আভশীর নট, শুঙ্ছ 
রাসকুণ, শুম্ধ বরাটী, শ্রী, কল্যাণ, কাম্বোজী, মল্লারণ, সামন্ত কণাটি, গৌড়, 
দেশাক্ষী, শুম্ধ নট এবং সারং নামক ২৩টি মেলের বণনা দিয়াছেন । স্বরগৃলির 
নামকরণে তান বাঁলয়াছেন যে শুদ্ধ খাষভ, শৃষ্ধ ধৈবত, শুষ্ধ গাম্ধার, শু্ধ 
নিষাদ, তীব্রতর খাষভ, তীব্রতম খাষভ, তীব্রতম ধৈবত' মদ মধ্যম, মদ 
পঞ্চম, মৃদু ষড়জ, কৈশিক নিযাদ, কাকলি নিষাদ, সাধারণ গাম্ধার € 
অন্তর গাম্ধার ২ 

সপ্তদ্দশ শতাধ্দীতে রাজা হদয় নারায়ণ দেব লোচনের গ্রন্থের প্রেরণায় “হৃদয় 
কোতুক' ও অহোবলের গ্রন্থের প্রেরণায় “হৃদয় প্রকাশ" রচনা করেন। তিনি মেল 
বা ঠাটের  বধয়ে সুচান্তত মতামত ব্যন্ত করেন এবং তাঁহার গ্রন্থে তার লদ্বাইয়ের 
উপর ১২টি স্বরন্থান ?নর্ণ'য় করিয়াছেন । 

আনমানক অস্টাদশ শতাঙ্দীতে নরপাঁতপুরের পাম্ব্বিতাঁ চ্ছানে পাঁডত 
শীনবাস জন্মগ্রহণ করেন । তান “রগ তত বিবোধ" নামক একথা সঙ্গীত 
গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। তিনি প. অহোবলকে অনুসরণ কারয়া ১২ট স্বর 
স্থাপনার বিধয়ে নিজ মতের পূণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনিও শুদ্ধ ঠাট 
বত'মান কালের কাফ ঠাটের অনুরুপ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়াছেন। 

প্রাচীন বাংলায় যে গাতরূপের প্রচলন ছিল তাহা সম্ভবতঃ ভরতের নাট্য- 
শাস্তকেই অনুসরণ করিয়া গাঁঠিত হইয়াছে । নাট্যশাস্ত্ে তৎকালীন প্রচালত 
জাতকে জক্ষ্য করিয়াই পরবতর্শকালে রাগরাগিনী রুপে প্রচারিত হয়। প্রা্গীন 
ভারতে মাগধা গাতরীতিও 'বিশেব প্রাধান্য লাভ করিয়াছল, 1কন্তু পরব 
পবাঁয়ে এই গীতরশীত ল:গ্ত হইয়া পাঁচ প্রকার গীত ষথা শম্ধা, ভিলা, গোড়ী, 
বেসরা এবং সাধারণ বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করে। এই গীতিগাল বাহাকে 
অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা গ্রামরাগ নামে পারচিত । 


প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাছিতোর সান্শীতক পটভমি ৬৭ 


শুদ্ধা গীতি _অবকু ও লালত স্বরযৃক্ত। 

ভিন্না গীতি-_সুক্ষ) ও মধুর গমকষবন্ত। 

বেসরা গীতি আবেগপথ। 
এই তিনটি গাঁতের সম্মিলিত রূপ সাধারণ এবং গৌড়ণ গখাঁততে গমকের 
বিশেষ প্রয়োগ হইত॥ মন্ত্র, মধ্য ও তার এই [তিন শ্রেণপতে রংপায্িত হইত। 
এই গোড়ী গীতই সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় প্রচালি৩ গণতের প্রধান রগ। 
গৌঁড়বাসীদের নিকট এই গাঁত পদ্ধতি বিশেষ জনাপ্রয় ছিল বলিয়া এই গর্গীতিকে 
গোড়ী গাঁত নামে আঁভহিত করা হইত। ইহা [তিনটি গ্রামরাগ আশ্রত হইলেও 
পরবর্তীকালে গ্রানরাগ থেকে ভাবারাগ, বিভাষা রাগ ও অন্তর ভাষা রাগের 
সৃষ্টি হয়। গ্রামরাগগ্ীলতে গৌও বা বঙ্গালের নামোল্লেখ পাওয়া যায় । 


গ্রাম রাগ ভাষা রাগ 
[হশ্দোল গোড়ী 
মালবকৈশিক বঙ্গালী 


বঙ্গালী ভাখারাগের অংশ ও গ্রহ স্বর মধাম, নাস স্বর ষড়জ। “ব্হদ্দেশীতে 
উাল্লাথভ-_ 
“বঙ্গাল দেশ সন্তু বঙ্গালা [ব্য রপিণগ ।" 
গ্রামনাগঃ রাগ রাগাদ, ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ গাম্ধর্ব গতির শাখা উপশাথার মাঝেই 
গোড়ীয় গীত পদ্ধাত +বস্তার লাভ করিয়াছল । উপরম্তু কণাট ও দ্রাবিড় গত 
রীতির পদ্ধাতির সঙ্গে বাঙলার সঙ্গীত ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বিশেষ ঘানিণ্ট 
সম্পর্ক [ছল । গৌড বঙ্গদেশে সংস্কাঁতির আদান প্রদান বিষয়ে বিশেষ কোন শাস্তুরয় 
শাসন বাধ হিল না। ভারতববে" সংস্কাঁতর 'বাভন্ন শাখার মাঝে প্রাচীনকাল 
হইতে এক বিবর্তন ধারা চলিয়া আসিতেছে । সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম 
প্রচলিত । গীতগোবদ্দ রচনাকার জরদেব, বঙ্গাধিপাতি রাজা লক্ষণ সেনের 
যুগে সঙ্গীত ও সাহিতোর মাঁণকাণ্চন যোগ হইয়াছিল। সেই সময় সন্তবত 
ভারতবর্ষে সঙ্গীতের মান খুবই উন্নত ধরণের ছিল, কারণ গণতগোবিষ্দ কাব্যে 
শব্দের ঠন, ছন্দ, তাল, লর়, রাগরাগিনীর বিবরণ আঁতি উচ্চ পধাঁয়ের ছিল । 
কাব্য ও সুরের আঁভত্ব ললা মানৃষকে অমৃতসাগরে লইয়া যায় । 
১০0৮ 25 10561091919 00171160000 ৮1101) [১0667১, 


15110501018 010, 371217102, 


মানব মনের উদ্দীপনা, প্রণীতি, নব রসের স্গ্ার লাভ করে উন্নত ধরণের কাব্য 
ও স্তরের সমন্বয়ে এই প্রসঙ্গে 21940 বলিয়াছেন 


৬৮ প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি 


10510 15 2 17019] 10৬. [1 61595 2 5081 0 0106 [701017567 
%/11005 10 11)6 1701110১ 11210 00 17145117901017, 01021711510 5007)05২, 
5081605 21) 1106 (0 ০৬০15101110, 

প্রাচীন ভারতবর্ষে তথা ভারতের 1বাঁভল্ন অগুলে কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় 
রূপ এক আধ্যাত্বক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচীন 
ও মধ্যবগীয় সাঁহত্যে বিশেষভাবে কর্তিত হইয়াছে । সঙ্গীত সংহতায় 
উল্লেখ আছে-__ 

প্‌জা--কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাং কোটি গুণং জপঃ 

জপাং কোটি গৃণং গানং গানাৎ পরতরং নহি । 
নারদ সংহিতায়-- 

হভগবানুবাচ 

নাহং বসাম বৈকুণ্ঠে যোঁগনাং হ্দয়েন 5 

নন্ভন্তা যত্র গায়াম্ত তত্র তিষ্ঠাঁমি নারদ 
সঙ্গীত রত্বাকর-_ 

শ্রুতি স্মত্যাদ--সাহত্য--নানাশাস্তাবদোহাপ চ 

সংগতং যে ন জানান্ত তে ছিগদাঃ মূগাঃ স্মতাঃ 
যাগ্যবন্কস্মতি (৩1১১৫ ) ধৃত পাঠঃ 

বীণাবাদনতবন্ঞ শ্রবাতজাতি বিশারদ 

তালক্জশ্চাপ্রুয়াসেন মোক্ষমার্গং নিবচ্ছাঁত। 


প্রাগীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার রাগ, তাল ও যন্ত্রাদি 


অস্টম শতাধ্দীর বহু পূর্ব হইতেই সন্তবত বাংলাদেশের সঙ্গীত শাস্ছে 
ভরতের মত স্ুপ্রাতীষ্ঠত হইয়াছল। কাঁথত ছ্াছে পৌণ্ডবর্ধনের কার্তিকের 
মান্দরের সঙ্গীত অন:-ষ্খানগীল ভরতানুগ অর্থাৎ ভরতের মত অনুযায়শ অনুসত 
হইত। 

নবম হইতে দ্বাদশ শতাঙ্দীতে রচিত চধাঁগখীতিতে ধোল প্রকার রাগ-রাগিনীন 
উল্লেখ রাঁহয়াছে । যথা পটমঞ্জরী, গবডা বা গৌরা। অর, গুঞজরশী বা কহু 
গুঞজরী বা কাহ গুজরী, দেবর, দেশাখ কামোদ? ধানসী, রামক্রী, বলাডিড বা 
বরাড়ী, শিবরণ বা শবরা, মল্লারণী, মালসা, গবুড়া, বঙ্গাল। ভৈরবী । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গগীতক পটভাম ৬৯ 


দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে কাঁব জয়দেবের রাঁচিত গীঁতগোবিশ্দে উল্লীথিত 
রাগগযলির মধ্যে মালব, মালবগৌড়, গুজর বা গৃজরখ, বসন্ত, রামাকাঁর, দেশ 
বরাড়ী, মধুমাধবা, লালিত, পণ্চম, ধণ্যাঁসিক বা ধানসা, ভৈরব, গৌড়কৃত, দেশাখ 
বা দেবশাখ, মালব্রী, কেদার, নট, নন্দ, কণণ?ট, চ্ছান গৌড়) প্রী, মল্লার, বরা, 
নেঘ, বঙ্গাল মরুকৃতি না মারোবিকা (মার) প্রভাতি রাগগ্ীলর নাম পাওয়া 
যায়। 

সম্ভবতঃ চত্ুদ্দশ শতাম্দীতে রাঁচিত বড়ু চণ্ডীদাসের “হ্ীকফকণর্তন' নামক 
গণীতকাব্যে নিম্নীলীখত রাগগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় । 

গুজরী, সৌরণ ( সৌরাণ্ট্রী ), দেশাগ, দেবশাখ, বরাড়, ভাটিয়াল+, মারহাঠা, 

কেদার, ধান ব ধানসাঁ, কোড়া, পাহাড়িআ বা পাহাড়ী, বেলাবলণ, মল্লার, 

লসম্ত, মালবস্রী, &), সাহের, মালব, রামাগার, দেশ বরাঁড়, বঙ্গাল, কহ, 

বভাস, কহ,, বঙ্গাল বরাঁড়, পটমঞ্জরণ, [সম্ধোরা, কোড়া দেশ । 

পণদশ শ্তাধ্দ? হইতে অন্টাদশ। শতাজ্দ কাল ব্যাপয়া বাংলাদেশে মঙ্গলকাব্য 
-] মঙ্গলগীতি প্রচাঁলত ছিল। নঙ্গলকাব্যগীল গল্লার, বসন্ত, শ্রী, কৈশিকা ও 
বোট রাগে আবৃতির স্থরে গাওয়া হইত । কিন্তু শাঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্বাকরে? 
হান্রশ রকম বপ্রকণর্ণ প্রবন্ধের মধ মিঙ্গল' এক প্রকার প্রবন্ধ হিসাবে উীল্লাখত । 
এই প্রকার প্র ম্ধ দন্ব্ধ শ্রেণগর অন্তর্গত ॥। এই প্রবন্ধের বর্ণনা নিম্ালাখত 
রূপে দেওয়া হইয়াছে । 

কৌঁশিকাাং বোটুরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলে, পদৈঃ 
বিলাম্বত লয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দমথবা ॥ 

অর্থাং ইহা কোশক বা বোট রাগে মঙ্গল ছন্দ অবলম্বনে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া 
হইত। বোট রাগ উৎসবে গাওয়া হইত বাঁলয়া প্রকাশ । বোট রাগের অঙ্গরাগ 
হিসাবে মাঙ্গলী বাগের নাম পাওয়া যায়। তন রকম পদে অথাৎ গদ্য, পদ্য 
এবং গদা পরো মাশ্রত কৈশিকী রাগে ও নিঃসার তালে স্বর সংযোগ করিয়া 
মঙ্গলাচার নামক এক প্রকার গাতে? বাঁধ ছিল । 

এই গইতরুপের তিনটি ভাগ ষথারুমে উদ্গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ এবং স্বর, 
বিরৃদ+ পদ+ তেনক, পাই ও তাল নামে প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ ছল। তেনক শব্দাট 
মঙ্গলবাচক | গানের প্রারভে “ওং তত সং” এই ধরণের মঙ্গলসূচক শব্দ ধৰনিকেই 
তেন বলা হইত। মঙ্গল গানের এইর্‌প প্রচালত গায়ন রীতি সম্ভবতঃ ভ্রয়োদশ 
শতান্দীতে বত'মান ছিল । অনেকে মত পোষণ কারম্নাছেন যে মঙ্গলকাব্য বা 
সঙ্গলগীতগহাল নাথ গীতি, চথা দেশীয় জরের উপাদান অথাঁং তাল, ছন্দ, লয় 


৭0 প্রাচগন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহতোর পাঙ্গাতিক পটভমি 


'মাশ্রত গায়নরশীতি নীতিকে অনুসরণ করিয়া রূপাঁয়ত করা হইয়াছে । মঙ্গল 
গানে ছড়ার পরিবতে গান, পরার ও আবাত্বর সমাবেশের কথা জানা বায় এবং 
বাদ)যন্ত সহযোগেও গাওয়া হয় । আঁত প্রাচীনকালে ঈশ্বরের আরাধনায দু-চার 
গদে স্তব স্তাতিতে সাধারণ সুরের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকিলেও ক্রমশঃ দেশের 
আভ্যন্তরীণ, নামাঁজক, রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সঙ্গীত ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পাঁরবর্তন সূচিত হয় ॥। মানুষের চেতনা নতন 
নূতন সং্টির পথে ধাবিত হয এবং রাজ আনুকুলের সহযোগিতায় মঙ্গল গান 
ছড়ার আকার হইতে কাব্যে রুপান্তরিত হয় । ফলে ইহার গতরূপ অনেকাংশে 
হাস পায় । বর্তমানে মঙ্গলকাব্যের যে কাব্যর্‌প পাওয়া বায়, তাহাতে রাগরাগিন 
ও তালের বিশেষ উচ্চা্গ গতরূপ পাওয়া সম্ভব হয় না। 

যোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে মহাপ্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবার্তিত 
কীর্তন গানের প্রচলন দেখা যায় ॥। কাঁর্তন গানে নানাবিধ রাগরাগিণীর সমাবেশ 
হইয়াছে এবং বর্তমান কালের বহ্‌ রাগরাগণনর সমাবেশও কর্তন গ্রানে বিশেষ 
আকর্ধণীয়ভাবে পাওয়া যায়, ষথা মল্লার, ভৈরব, শুকদার, গৌরী, পঞ্চম, 
সম্ধুরা, বিভাস, বরাড়ী, তোড়া, খাম্বাবতী, নট, ধানপখ, শ্রী, স্ুহৈ, বেলাবলী 
লালিত, ককুভ, গোশ্ডাঁকা'র প্রভৃতি । 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় ব্যবহৃত তাল 
গীতণোঁবশ্দ- আদি, অগ্টতাল, [নিঃসার, যাঁত, লঘু, আদ, ঝম্পক' অট, 
একতালণ, প্রাঁতমণ্ঠ, অন্ত, দ্রুতমন্ঠ+ তৃতীয় তাল বা ত্রিতাল, গ্‌পক, 
প্রাত, ব্রিপৃটক বা ত্রিপট, জয়ঙ্্রী, জয়মজল বা 1বজয়ানম্দ 
্রীকৃষ্কীর্তন-_-একতালী, লগ্নক' রূপক, ষতি ক্রীড়া, পধুশেখর, কুড়ুক" 
আটতালা। 
মঙ্গলকাব্য _নিঃসার । 
কীর্ভন-_একতালখ, আপি, নিঃসার, 'ভ্রপুট, সমতাল' রূপক, বাত, ঝঙ্পক, 
বারাবিকরম, অজ্জ, চণৎপ,ট, মণ্ঠ, দশকুশী, তেওট, মধ্যমান, আড়াগ্েকা, 
আড়খেমটা, গড়খেমটা ইত]াদি ।* 


১ বাংলার বৈষব সমাজ, সঙ্গত ও সাহত্য-ডঃ বাসন্ভনী চৌধুরী (১৯৬৮)--প ১৯৮ 


প্রাচীন ও মধ্যষুগের বাংলা সাহতোর সাঙ্গশা্তিক পটভতম ৭১ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় বাচ্যযন্ত্ের বর্ণনা! 


বাদ্য সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিতন্ত । তন্মধ্যে আনম্ধ (চমচ্ছাদিত যম ), 

স্থাঁষর ( ফু"কার সহযোগে ব্যবহৃত ), ঘন ( তাম্র নির্মিত ) এবং তত বাদ্য ( তারের 

যন্নাঁদ )। 

আনন্ধ শ্রেণী_দুন্দভি, ভিশ্ডিম, মূদঙ্গ, জয়তাক, বীরঢাক, পটছ, দগড়, ডমরু, 
কাড়া, পাখোয়াজ, ডম্ফ, মুরজঃ ভোর, আনক,' পড় € পটহ )১ দড়মসা, 
ঢাক, ঢোল, মর্দল, টনক, জগবম্পা, মোড়া, দামা, খঞ্জরণ প্রীতি । 

স্রষির “শ্রণী-__সানাঞ, কাহাল, শংখ, শিঙ্গা, মৃহর+, উপাঙ্গ, বিষাণ, তুরি, 
বেণু' ভুরুঙ্গ, করণাল প্রভীতি। 

ঘন-_দাশ্দরা, ঘণ্টা, ঝাঝর, কাপ প্রর্তীতি। 

স্কঙ বাব, সাতশ্বরা, রুদ্রুবীণা, কপলাস, মধদ্রবা, ষষ্তর, খমক, দোতারা, 
সেতার, িণাক, বল্লকী ।* 


প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত রাগ রাগিনীর পর্যালোচন। 


মালন-মতঙ্গের বিহদ্দেশী” নামক গ্রন্থে ("ম-থম শতক ) মালব রাগের নাম 

পাওয়া বায়। এই রাগ টকককৈশিক হইতে সম্ট বাঁলয়। উাল্লাখত । ধৈবত- 
গ্রহ ও ন্যাস এবং ষড়জ ও ধাযভ স্বর সম্বাদ । সম্পূর্ণ জাতি, দেশী রাগ। 
“সঙ্রীত মকরশ্দে” এই রাগকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলা হইয়াছে। 
শাঙ্গদেব এই রাগকে টক কৈশিকের ভাষা বা জন্য রাগ বালয়া ধৈবত অংশ, 
গ্রহ ও ন্যাস, ষড়জ ও ধৈবতের এবং খাষফত ও পঞ্মের মধ্যে স্বর সঙ্গীতর 
সূত নিধরিণ করিয়াছেন । এই রাগ মালব জাতির অবদান বাঁলয়া স্বীকৃত । 
লোচনের মতে এই রাগ গৌর সংচ্ছানের (বর্তমানে ভৈরব ঠাট ) অধীনে 
রাখা হইয়াছে । কিন্তু পাঁণ্ডিত হদয় নারায়ণ দেব এই রাগের প্রসঙ্গে 
নক্রভাবে আঁৎকত কাঁরয়াছেন-__ 

সগমপসরেসনদপ 

সমগরেসনিস 
পাণ্ডত দামোদর “সঙ্গীত দর্পণে' মালব রাগকে ধাষভ ও পন্ম বাঞ্জত ওড়ব 
জাঁতর রাগ বা রাগ্সিনী বলিয়াছেন । শুম্থ নিষাদ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। 


৯. প্রাচণন বাংলার সঙ্গীত--শ্রীরাঙ্গো*বর মিত্র (১৩৭১ )--প, ৯১ 


৭২ প্রাচীন ও মধ্যব:গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি 


আরোহণে--ন সাগনমধ 
অবরোহণে-ধ মগসানি 
[কম্তু বর্তমানে এই রাগকে প্‌ব মেলের অন্তর্গত বাঁলয়া মনে করা হয় ॥* 
আরোহণে নি ও অবরোহণে ধ দর্বল করিয়া যাড়ব-যাড়ব জাতির রাগ 
রূপে গণ্য করা হয়। এই রাগে বাদী রে, সমবাদী প, সম্ধ্যাকালে গাওয়া 
হয়। কোমল রে ও ধ,গ - প,নি মস্বরসঙ্গাত। 
বসন্ত-_ একাদশ শতকে পাণ্বদেব “সঙ্গীত সময্নসার” নামক গ্রন্থে বসম্ত রাগে 
রে ও ধ বাঁজত কনিরা ওঁড়ব অর্থাৎ পাঁচ স্বরের রাগ বলিয়া উল্লেথ করেন । 
“সঙ্গীত মকরদ্দে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ বালয়া প্রকাশিত এবং ইহা 
প্রাতঃকালে গেয়। 'মানসোললাসে” (১২শ-১৩শ শতক) ইহাকে জনক 
রাগ বলা হইয়াছে এবং ইহা হিন্দোল হইতে উদ্ভূত সম্পূর্ণ জাতির রাগ । 
স্বরমেল কলানাঁধ' নামক গ্রচ্ছে বসম্তকে শুদ্ধ বসন্ত গণ্য করা হইরাণে 
এবং আরোহণে পঞ্চম বাঞ্জত করিয়া যাড়ব-সম্প্‌ণ জাতির রাগ বালয়ী। 
উাল্লাথত করিয়াছেন। যড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এই গ্রন্থে নুখার 
আদি ও শুদ্ধ মেল বাঁলয়া প্রকাশিত। রামামাত্য কালের শৃম্ধ রে ও 
শুদ্ধ ধ বত'মান কালে কোমল রে ও কোমল গ এবং শুদ্ধ গ ও শম্ধ নে 
বর্তমান কালের শ্ধ রে ও শুদ্ধ ধ বুঝায়। পাশ্ডিত সোমনাথ রামামাত্যকে 
অনুসরণ করিরাছেন। "রাগ তরাঙ্গনগ' গ্রন্থে ইহাকে গোর সংস্থানের 
রাগ অর্থাৎ বতণমান ভৈরব ঠাটের রাগ বলা হইয়াছে । “হদয় কৌতুকে' 
নিয়রূপে ইহার রাগরপ দেখান হয় । 
সামসাঁনদদপমগ্খসা 
“গীত সূন্রসার' নামক গ্রন্থে ইহাকে যাড়ব জাতায় রাগ বলা হইয়াছে ॥ 
ইহাতে রে কোমল, দুই মধ্যম, প বাঁজত স্বর এবং ইহা রাত্রি প্রথম ও 
দ্বতীয় প্রহরে গাওয়া হয়॥। কিন্তু বর্তমানে পূরবী ঠাটের অভ্তগণ্ত 
করিয়া পঞ্চম মহত্বপুণ“ স্বর হিসাবে হচিত হয়। “সঙ্গীত পারজাত, 
নামক গ্রন্থে এই রাগে গও 'নি তীব্র, ষড়জ গ্রহ এবং মধ্যম বাদী স্বর হিসাবে 
[নধাঁরণ করা হইয়াছে ! 
গুর্জরা--গুর্জর রাজ্যের (বর্তমান গুজরাট ) দেশজ রাশ অথবা গৃজর 
জাঁতর নিজস্ব সুরের রূপান্তর বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন। 
 মতঙ্গ টক রাগের জন্য রাগ গূুর্জরীকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলিয়াছেন । 


সী শপ ০৯ সা সস পানর 


৬. রাগানণয় ( ইয় খণ্ড ) (১৩৬৮ )-_রবীন্দ্ুলাল রায়, প:. ৯৩ 
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খন, রে ও সা স্বরগঁলতে ন্যাস করা হয়॥। পুনরায় তিনি ইহাকে 
মালবকৈশিকের জন্য রাগ বাঁলয়াছেন। নি অংশ, সা ন্যাস, নি ওরে 
এবং ম ও রেস্থর সম্বাদ। লম্পর্ণ জাঁতি। পূনরায় তিনি ইহাকে 
পঞ্চমের জন্য রাগ বাঁলয়াছেন॥। পণ্ডিত লোচনের মতে ইহা গোরা 
মেলের ( বর্তমান ভৈরব মেল) রাগ, সুতরাং ইহাতে রে ও ধ কোমল । 
হন্দয় কৌতুকে' নিশ্নরূপে এই রাগের বর্ণনা লক্ষণীয় । 
সাগপ দ সা 
সাঁদপগখ সা 

বত'মানে তোড়ী মেলের অন্তর্গত এই রাগে পঞ্চম বাঁজত কাঁরয়া নাডব 
জাতির রাগ বাঁলয়া হ্বীকত। রে, গ ও ধ কোমল। তীব্র ম. বাদী ধ 
ও সম্বাদী কোমল রে। 

কর্ণ]ট--লোচনের মতে কণটি রাগ খাম্বাজ মেলের অন্তত এবং এই রাগে কোমল 
1ন ও বাদ? স্বর শম্ধ বাঁলরা জানা বায় ।* সম্রাট আকবরের সময়ে শাস্তুজ্ঞ 
পণ্ডিত প:শ্ডরীক বাঁটঠল কণণাঁট রাগে রে ও ধ বাঁজত করিয়া ওড়ব পা 
পাঁচ স্বরের রাগ বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন ; আবার কখনও ইহাতে সাত 
সবরের সমাবেশও করিয়াছেন । সঙ্গীত দপণণকার প.ণ্ড৩ দামোদরের মতে ইহা 
সাত স্বরের রাগ. নিষার্দ অংশ. গ্রহ ও ন্যাস। কোমল নিবাদেরও উল্লেখ 
কারয়াছেন। পশ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খ:ঃ) “রাগ বিবোধ' গ্রন্থে কণাের 
পাঁরচয় প্রসঙ্গে বালয়াছেন ষে ইহা সম্পৃণ" জাতির রাগ, তার পড় অংশ. 
গ্রহ ও ন্যাস এবং সম্ধ্যায় পারবেশন করা হয় । “সঙ্গীত পারজাত' এন্ধে 
কানাড়া রাগে তীর গাম্ধার যুক্ত মধ্যম উদ্দ-গ্রাহ, ধৈবত ন্যাস ও থক অংশ 
স্বর বলা হইয়াছে । এই রাগ সম্ভবতঃ কর্ণটি দেশের প্রচালত দেশ? 
স্রের রুপান্তর । এই রাগের রুপের বর্ণনা নিষ্নভাবে "হয কৌতুক? 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। 


এ এ হান 
সু এ ৫ এ এ 
পপ ১৭ ক এ 2 
গা এ যে এ হই 

শব 
রি 


মপমপ ধ 
রধপমমগ্ধ রস 
১. পদাবলণ কণত“নের ইীতহাস--প্রথম সংস্করণ ১৩৭০--কবামী প্রজ্ঞ।নানকল) প্‌. ৯৫ 


এ 
এ] 2 ০ ৫ এ 2 
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গা, ধ ও নি কোমল এবং জাতি সম্পূর্ণ । কণ্ঠ কৌমুদী ও "গীত 
সৃতসার গ্রন্থে বাঁণত এই রাগ রানি প্রথম ও ছিতীয় প্রহরে গে ॥ বর্তমানে 
ইহা আশাবর? ঠাটের অন্ত'ভন্ত। বাদণীরে ও সমবাদশী পঃ সম্পর্ণ-যাড়ব 
লাঁত। মধ্যরাত্রে পরিবেশন করা হয় । আরোহণে গ আন্দোলিত এবং 
অবরোহণে ধ বাঁজত। 
গে!গুকিরি--এই রাগ সময় বিশেষে গৃণকৃতি, গুণাঁকীর, গ:ণকরাী, গুস্ডক্র, 
গুশ্ডকোরী বা গুশ্ডকিরীী, গণকালী, গহণকাী ও গুণকেলী প্রভাতি নামে 
পাঁরাচত। পাশ্বদেবের “সঙ্গীত সময়সার' নামক গ্রন্থে ইহা সম্ভবতঃ প্রথম 
উীল্লাখ5। তদানীত্তনকালে ইহা হাস্য ও শংক্গার রসাত্মক ছিল বাঁলর়: 
প্রকাশ । “সঙ্গাত মকরদ্দ' গ্রন্থে এই রাগ গাম্ধার বাঁজত ষাড়ব জাতীয় এবং 
এালব রাগের পক্ষীরূপে মান্য করা হইয়াছে । খুষ্টয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
সোমে*বর দেব তাঁহার “মানসোল্লাস' নামক গ্রন্থে এই রাগকে ভৈরব রাগের 
জনা রাগ বাঁলয়া পরিচয় 'দিয়াছেন। ষোড়শ শতকে পু্ন্ডরীক বাঁটঠল 
এএং পশ্ডিত রামামাত্য এই রাগে ধৈবত বাজত বলিয়া বাড়ব জাতির রাগ 
“মে নও প্রকাশ করেন এবং ইহা গৌড়ী সংস্থানের রাগ । সপ্তদশ শতকে 
গাণ্ডত সোমনাথ ইহাকে কোমল রে, ধ য্য্ত গাম্ধার ও নিষাদ বার্জত ওঁড়ব 
্গাতর রাগ বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাগ গৌড়ী সংস্থানের 
(বঙমান ভৈরব মেল ) রাগ ছিল, কিশ্তু বর্তমানে ইহার নাম গুণকেলী ; 
ইহাতে রে ও ধ কোমল বাবহৃত হয় । এই রাগের বর্ণনা “হৃদয় কৌতুক 
গক্ছে নিয্নভাবে পাওয়া যায় । 
সধাখধমমপ 
পস স সণ দ প 
মম খ স সম ধা স। 
বরাড়ী-_সপ্ভবতঃ মহাভারতের মৎসাদেশের রাজধানী বিরাট নগরের নিজত্ব সুর 
হইতে কালক্রমে বরাটিল' বরাটিকা, বৈরাটি, ধরাঁটি ও বরাড়ী রাগ সম্ষ্ট। 
এতরাং ইহা দেশজাত দেশী রাগ। মতঙ্গ এই রাগে রে দূবলি কারিয়া 
নধ্যমকে অংশ ও বাদী এবং ধৈবত ন্যাস বাঁলয়া নির্দেশ দিয়াছেন । পাস্ডিত 
পাক্বদেব তাঁহার সঙ্গীত সময়সার' গ্রন্থে ইহাকে ধৈবত বাদী এবং বড়জ গ্রহ ও. 
নযাস বলিয়াছেন এবং ইহা শংঙ্গার রসাত্মক। পাম্বদেব এই রাগে ধৈবত 
ন্যাস, মধ্যম অংশ বা বাদশ এবং দবর্ল বাঁলয়া বাঁজত রাখয়াছেন। 
প্শ্ডিত অহোবল এই রাগে কোমল রে ও ধ এবং শ্ধ গও নিষাদের' 
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ব্যবহার নিধরিণ কারয়াছেন। অধিকম্তু মধ্যম স্বর তদব্রতর ও গমকহ্ত্ত 
হওয়া আবশাক ॥ 
পাঁণ্ডত দামোদর তাঁহার “সঙ্গত দর্পণ” নামক গ্রে এই রাগে বড়জকে 

গ্রহ, অংশ ও ন্যাস বাঁলয়া গণ্য কারয়াছেন। তাঁহার মতে এই রাগ সম্পর্ণ 
জাঁতর রাগ্র। বর্তমানেও এই রাগ সম্পূর্ণ জাঁতর এবং মারবা মেলের 
অন্তগ্দত। গাম্ধার ও ধৈবত এই রাগের বাদী ও সমবাদী। ইহাতে 
তাঁর মধ্যম ব্যবহৃত হয় এবং সম্ধ্যাকালে গীত হয়। মতান্তরে কেহ কেহ 
ইহাতে ধৈবত বাবহার কারয়া থাকেন । 

দেশাখ--বিভিন্ন সময়ে ইহা দেশাখা, দেশাখ, দেশাখাযা, দেশাক্ষী, দেবশাখ, 
দেশওশাথ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। পণ্ডিত লোচনের মতে দেশাখ মেখ 
স্থানের রাগ অথাৎ এই রাগ বর্তমান কালের বন্দাবনী সারংয়ের 
এপান্ষারী গাওয়া হইত ॥ অবশা তদানীস্তকালে সারং রাগে গাম্ধার 
বাজ ছিল না। হনুমন্ত মতে দেশাখ্য বা দেশাখ 'হাম্দোল রাগের তৃতীয় 
বঁগনঈ, পাচ্বদেব এই রাগে রে বাঁজত কাঁরয়া বাড়ব জাতির রাগ হিসাবে 
মত প্রকাশ করেন, কিন্তু হদয় কৌতুকে নিগ্নভাবে এই রাগের রূপের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 

সর ম পন সণ দ নম 


পর গ মর স 
চতুর্দশ শতকে দেশাখা বা দেবশাখ রাগে পণ্চম বাঁজত করিয়া ষাড়ব 


জাতির অন্তর্গত থাকিলেও পণ্ডিত রামামাত্য এই রাগের আরোহণে সম্পণ 
এবং অবরোহণে মধাম ও নিষাদ বাজজত বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন । পাশ্ডিত 
সোমনাথ ইহাকে ওঁড়ব-সম্পর্ণ জাতির রাগ বাঁলরাছেন। কাব জয়দেব 
সম্ভবত কাল্লনাথের মতকেই অনুসরণ কাঁরক্সাছেন। বর্তমানে ইছা ধৈবত 
বাঁজত, ষাড়ব জাতীয় রাগ হিসাবে পারাচিত। পণ্চম ও যড়জ ইহার 
বাদী ও সমবাদী। মতান্তরে মধাম বার্জত এবং প্রাতঃকালীন স্বিপ্রহরে 
গীত হয় । 

দেশ বরাড়ী _সন্ভবতঃ এই রাগ দেশ ও বরাড়ণ রাগের সংমশ্রণে সং্ট। 
কবি জয়দেব তাঁহার গীত রচনায় এই রাগের অনুসরণ ক।রর। ছি বালক 
অনমান করা হয়। 

গোড়ী- মতঙ্গ তাঁহার “বৃহন্দেশী" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন “গৌড়ীয় কথ্যতে 
রীতি” । সুতরাং এই রাগ বাংলাদেশের সংস্কৃতি মণ্ডিত হইবে । পার্্বদেবও 


৭৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গশীতিক পটভ্যাম 


“সঙ্গীত সময়সারে' বলিয়াছেন “গৌড়ীয় দেশ চপ হীনো”। গৌড় বা 
গৌড়ী রাগাঙ্গ শ্রেণীভূন্ত এবং পণ্চম বাঁজণত ষাড়ব জাতীয় রাগ ছিল। 
'সঙ্গীত মকরদ্দে' ইহাকে মালব রাগের জন্য রাগ এবং 'রাগতরাঙ্গণন' ও 
“সঙ্গীত পারিজাত” নামক গ্রন্থে গোড়ী মেল অথাৎ বত'মান ভৈরব মেলের 
অন্তগত করা হইয়াছে । এই রাগে রে ও ধ কোমল এবং গ ও নন 
শুম্ধ। বর্তমানে ভৈরব ও পূরবী উভয় মেলেই ব্যবহৃত হইতেছে । 
আরোহণে গাম্ধার ও ধৈবত বজিতি এবং অবরোহণে সকল স্বর ব্যবহৃত হওয়ায় 
এই রাগ গঁড়ব-সম্প্‌ণ জাতির অন্তর্গত বাঁলয়া স্বীকৃত। রে ও প বাদ। 
নমবাদশী। কেহ কেহ এই রাগে তীর মধ্যম ব্যবহার করেন। পূব ছেলের 
মতাবলম্বী গৌড়গকে আরোহণে ধেবত ও গাম্ধার বর্জিত এবং অবরোহণে 
গাম্ধার বাঁজত ও ধৈবত বক্রভাবে ব্যবহৃত হয় । জাতি-_ ওঁড়ব-সম্পর্ণ। 
অল্লারী _ 'মল্লারী গ হীণা"" । আুতুরাং পাম্বদেবের সময়ে ইহা দহ স্বরে 
লীলায়ত ছিল। “সঙ্গত সময়সারে' মধ্যম স্বর অংশ ও গ্রহ, শর 
রসাঅক। এই রাগ মন্দ্র সপ্তকের খষভ পযন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সোমে*এবের 
'নানসোল্লাসে' মল্লারীকে মেঘ রাগের জন্য রাগ বলা হইয়াছে । পাঁশ্ডত 
রামামাতোর "স্বরমেল কলানাধ" নামক গ্রন্থে মল্হারীকে গাম্ধার ও ॥নছা 
বজিণত গডব জাতির রাগ বলিয়াছেন । ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পণ্ডিত 
অহোবল “সঙ্গত পারিজাতে' বালয়াছেন মল্লারী মেথ রাগের আভিন্ন । গও 
[নি বাজ [ছিল। জাতি উডব। পাঁডত সোমনাথ “রাগ [বিবোধে। 
মল্লারগকে মেল রাগ ও উত্তমশ্রেণর রাগ বলিয়াছেন। শ্রীনণবাস সঙ্গীত 
পারজাতকে অনসরণ করিয়াছেন ; বর্তমানে মল্লারী ল-প্ত; মল্লার মেঘ 
মল্লার হিসাবে নিধ্মীরিত । অহোবলের সময়ে মল্লার ছিল গৌর মেলাশ্রিত 
। বর্তমান ভৈরব মেল ); উডব-যাড়ব জাতির রাগ, আরোহণে গ ও নি 
“বং অবরোহণে গাম্ধার বাঁজতি। রে ওধকোমল। পাঁণ্ডিত দামোদর 
'স্জীত দপণে' মল্লারণ বা মল্লার গুঁড়ব ওড়ব জাতির রাগ যাঁলয়াছেন এবং 
ইহাতে খধভ ও পণ্ম বাঁজত। শাঙ্গদেবও বলিগাছেন 'মলহার £ খ্ডজ 
পঞ্চম বাঁজতঃ,। পণ্ডিত দামোদর এই রাগে ধৈবত অংশ, গ্রহ ও ন্যাস 
বালয়া উল্লেখ কারয়াছেন। অপরাদিকে দেখা যায় শাঙ্গদেব মলহারে পম 
স্রকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বাঁলয়া নিধরিণ কায়াছেন। বত'মানে এই রাগ 
কাফখ মেলাশ্রিত, মতান্তরে খাম্বাজ : রে ও প স্বর ষথারুমে বাদী ও 
সমবাদশ। আরোহণে গ ও দন এবং অবরোহণে গ বজত হওয়ায়' ওড়ব 


প্রাচীন ও মধ্যয্‌গের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভূমি ৭৭ 


যাড়ব জাতির রাগ বাঁলয়া স্বীকৃত । খাম্বাজ ঠাটের মতাবলম্বীগণ আরোহণ 
ও অবরোহণে গ ও নি ধাঁজত হওয়ায় ওড়ব জাতীয় রাগ বাঁলয়া মানা 
করেন। বাদী ম সমবাদী সা। বাংলার শ্র্ধেয় ক্ষেতরমোহন গোস্বাম? 
তাঁহার “সঙ্গত সময়সার" নামক গ্রন্থে মেঘ ও মল্লারকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন। তান বলেন মেঘ রাগে ধৈবত বাঁজত হওয়ায় ষাড়ব 
জাতর এবং মল্লারে আরোহণে শুদ্ধ নি ও অবরোহণে কোমল 'নষাদের 
ব্যবহার হয়। 

কেছার- সম্ভবতঃ এই রাগ খম্টীয় একাদশ শ তাথ্ব হইতে প্রচালত হন্ন॥। "রাগ 
তরাচ্িনী" গ্রন্থে এই রাগ কেদার সংজ্ছান, বত্মান [বলাবল মেলের অন্তর্গত 
এবং নাত স্বরই শুদ্ধ । মতান্তরে অধুনা ইহা কল্যাণ মেলের অন্তর্গত 
কাঁরয়া ব্যবহৃত হয় । উভয় মধ্যমের ব্যবহার এবং প্রথম প্রহরে পাঁরবেশনের 
জন্য নদেশিশত । বাদী শুদ্ধ মধ্যম, লদ্বাদী সা। 

ধানে গ্ী--সময় বিশেষে ইহা 1বাঁভল্ন নামে পাঁরচিত, ষথা ধানগ্রী, ধানে, 
ধনাগ্রী, ধন্যাস+) ধন্যাঁসকা, ধন্যাশ্রী, ধনাসিরণ, ধননন । পান্বদেব “সঙ্গীত 
সনয়সারে' এই রাগে রে বাঁজত রাগাঙ্গ ষাড়ব শ্রেণীর অন্তর্গত করিপ্লাছেন। 
৯৫০ খৃষ্টাব্দে পাঁণ্ডত রামামাত্য “স্বরমেল কলানাধ' নামক গ্রন্থে ইহাতে 
রে ও ধ বাঁজত কারয়া ওড়র জাতির রাগ, ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং 
প্রাতঃকালে গেয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। “সঙ্গীত পারিজাত' ও 'রাগ 
তত্থাববোধে' তিন প্রকার ধনান্রী নিদেশিত হইয়াছে। 

প্রথমটি শুদ্ধ মেল বর্তমান কাফী ঠাট। দ্বিতীয়টি ধৈবত বার্জত 

এবং ভতীর়টিতে রে ও ধ বাঁঞ্জত অথাৎ বর্তমানে ধানী'র রুপান্যায়ী। 
রাগ্ন তরঙ্গিনধতে ধনান্রী মেল বর্তমান পুরবী মেলের ন্যায় হইলেও তৎকালে 
কোমল মধ্যমের ব্যবহার ছিল না; বর্তমানে এই রাগ পবীরয়া ধানেশ্রী 
রাগের ন্যায় পারযোৌশত হয় । গীতস্ত্রসার' গ্রন্থ মতে বর্তমান প্রচালত 
শলী রাগের সাঁহত সাদ্দশ্য রাহয়াছে এবং এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির, দিবা 
চতর্থ প্রহরে গেয় । এই রাগে রে ও ধ কোমল, কাঁড় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। 

কামোদ--সম্ভবতঃ খঙ্টীয় সপ্তম শতাঙ্দী হইতে এই রাগের প্রচলন হয় ॥। নবম 
শতাধ্দীতে পাচ্বের ভাষাঙ্গ শ্রেণীর আদি কামোদই কামোদ রাগের আদ 
রূপ বাঁলয়া মনে করেন। “সঙ্গীত রত্রাকরে' শাঙ্গদেব এই রাগে ধৈবত 
অংশ, বড়জ ন্যাস বালয়া ?নর্দেশ কারয়াছেন। সপ্তদশে “রাগ তরাঙ্গনীতে" 
এই রাগকে কর্ণাট সংস্থানের জন্য রাগ বলা হইয়াছে ॥ “সঙ্গীত দর্পণে' পণ্ডিত 


৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পটভাঁম 


দামোদর এই রাগকে সম্পণ" জাতির রাগ বালয়াছেন। ধৈবধত অংশ, গ্রহ ও 
ন্যাস। উনবিংশ শতাধ্দীতে ক্ষেব্রমোহন গোস্বামীর রচিত “কণ্ঠ কোমৃদণ? 
এবং কৃফধন বন্দোপাধ্যায়ের 'গীতসন্রসার' গ্রে কামোদ রাগে ফোমল নি, 
সম্পূর্ণ জাতি ও রাত্রি প্রথম প্রহরে গীত হয় বলিয়া ভাল্লাথথত রহিয়াছে । 
কিস্তু বর্তমানে এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তভূন্ত । কোমল নি বিবাদী স্বর 
রুপে ব্যবহৃত হয় এবং গাম্ধার ও নষাদ বক্রু। বাদী গ ও সম্বাদ সা, 
উভয্প মধ্যমের বাবহার স্বীকৃত এবং রানি প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়। 
সম্পূর্ণ জ্াত। 

'ল্লজিত-_মতঙ্গের “বৃহদ্দেশীতে' এই রাগকে টক রাগের ভাষা বা জন্য রাগ বলা 
হইয়াছে । প্রাচীনকালে ইহাকে লাঁলত বলা হইত । এই রাগের গ্রহ ও 
ল্যান যড়জ- পাশ্বদেব “সঙ্গীত সময়সারে” এই রাগকে ভাবাঙ্গ রাগ বলিয়াছেন 
এবং প ও রে বাঁজত। দ্বাদশ শতান্দীতে সোমেত্বর দেব এই রাগকে বসন 
রাগের জন্য রাগ এবং পণ্ডিত লোচন "রাগ তরাঁঙগনীতে' ধনান্রী সংস্থানের জা 
রাশ বাঁলরাছেন। পাণডত রামামাত্য “স্বরমেল কলানাধ” নামক গ্রন্থে ইহাকে 
প বাঁজত ষাড়ব জাতির রাগ বালরলাছেন। ইহাতে ষড়জ গ্রহ ও ন্যাস এবং 
প্রথম প্রহরে ব্যবহারের যোগ্য বাঁলয়া গণ্য করা হয় ॥। পাঁণ্ডত অহোবল ও 
পাঁণ্ডত রামামাত্য একই মতাবলম্বী ছিলেন । “সঙ্গীত দর্পণে' পাঁণ্ডত 
দামোদর এই রাগকে রে ও প বাঁজত ওঁড়ব জাতির রাগ বাঁলক্াছেন। যড়জ 
গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। উনাবংশ শতাধ্দীতে ক্ষেরমোহন গোস্বামখর “কণ্ঠ 
কোমহদী' নামক গ্রহে রে কোমল, কাঁড় মধ্যম ও সম্পূর্ণ জাতির রাগ বর্ণনা 
কাঁরয়্াছেন। কিন্তু বর্তমানে ইহা যাড়ব জাঠতর রাগ এবং পঞ্চম বাঁজণ্ত 
কাঁরয়া গাওয়া হইয়া থাকে। 

'কানাড়ী-_ পণ্ডিত সোমনাথ ১৬০৯ খুষ্টাঞ্দে “রাগ 1ববোধে" কণটের পরিচয় 
প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন যে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির রাগ । তার ষড়জ অংশ, 
গ্রহ ও ন্যাস। এই রাগ সম্ধ্যায় পারবেশিত হর । “সঙ্গীত পারিজাতে, 
কানাড়া তীব্র গাম্ধারযুন্ত । মধ্যম উদগ্রাহ, ধেবতে ন্যাস ও ফড়জকে অংশ 
বলা হইয়াছে । সপ্তদশে পাঁণ্ডত দামোদর “সঙ্গত দপ'ণে" সম্পতশ" জাতির 
রাগ, নিষার্দ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং ইহা কর্ণ টি দেশের প্রচাঁলত দেশী আদিম 
গর হইতে র্‌পান্তীরত । গ, ধ ও নি কোমল, সম্পণে জাত্র রাগ হিসাবে 
'কণ্ঠ কৌমূদী' ও পাটিত সত্রসার' গ্ুহ্ছগহীলিতে বার্ণত । এই রাগ রাম প্রথম 
ও 1হৃতীয় প্রহরে গেয়। বর্তমানে এই রাগ আশাবরট মেলের ভূঙগত। 
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বাদদীরে, সমবাদী প ও সম্পূর্ণ-যাড়ব জাতি । মধ্যরান্রে গীত হয় এবং এই 
রাগের আরোহণে গ আন্দোলিত ও অবরোহণে ধ বাঁজত বাজরা প্রচার 
চালতেছে। 

স্বাঙ্কালী-__পান্বদেব “সঙ্গীত সময়সারে' সম্পূর্ণ জাতির রাগাঙ্গ বাঁলয়াছেন। 
এই রাগ দেশ জাত॥ “বঙ্গাল দেশ সমভূতা বঙ্গালী দিব্যরাপনী” । ধেবত 
গ্রহ ও ন্যাস স্বর । ধৈবত বা নষাদ সমবাদী, সম্পূণ জ্ঞাত । কিম্তু পাব 
দেব এই রাগে মধ্যম অংশ বা বাদী ও ন্যাস বাঁয়া মত প্রকাশ কারয়াছেন। 
'শাঙ্গদেবের মতে বঙ্গালী ভিন্ন ষড়জ রাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । ধৈবত 
গ্রহঃ অংশ ও ন্যাস। রেও নধ্যমের ব্যবহার আধক। পাণ্ডিত কল্লিনাথ 
এই রাগকে মালব কৈশিকের ভাষাংগ বাঁলয়াছেন। সা শ্যাস স্বর । নধ্যম 
অংশ ও গ্রহ, রে ও নি লম্বাদী। সম্পূর্ণ জাতি। পাঁণ্ডত অহোবল 
( ১৭০০ শতাব্দী ) বলেন এই রাগে রে ও ধ বাঁঞ্জত এবং ইহা ওডব জাতি? 
লগ ॥ ধড়জ গ্রহ ও বাদী এবং সমবাদী সা। পণ্ডিত দামোদর “পরিজাত? 
রন্ধবকেই অনুসরণ করিয়াছেন । “কণ্ঠ কৌমুদী' ও "গীত সাত্রসার' উভয় গ্রন্থে 
রে ও ধ কফোমল। সম্পূর্ণ জাত এবং দখা প্রথম প্রহরে গেয় বাঁলয়না 
নর্রোশত। বত'মানে এই রাগ ভৈরব মেলাশ্রত। নি বাঁজত বাডব 
জাতির রাগ। রে ও ধকোমল। বাদী ধ ও রেসমবাদী। অবরোহণে 
গবকু। 

আরোহণ- সা রে গম পধ সা 
অবরোহণ-_পা ধ প মগ রে সা 

গোশু-_পার্বদেবের সঙ্গীত সময়সারে' (সপ্তম শতাধ্দী ) সম্ভবতঃ এই রাগের 
প্রথম পারচয় পাওয়া বায়। এই রাগ রাগাঙ্গ শ্রেণীর অন্তভ্ন্ক ছিল। 
পাশ্ডত সোমনাথ এই রাগকে মেলরাগ বাঁলয়াছেন। পাঁণ্ডত দামোদর 
“সঙ্গীত দর্পণে' এই রাগের বাদী মধ্যম বালয়া প্রকাশ করেন। "সঙ্গীত 
পারিজাত' কোমল রে, গাম্ধার অংশ, ধৈবত ন্যাস ; যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। 
“কণ্ঠ কৌমহদী গ্রচ্ছে রে, গ, ধ ও নিন কোমল, কাড়ি মধ্যন এবং লম্পূর্ণজাতির 
রাগ বাঁলয়া বার্ণত। বাদী ধৈবত, সম্বাদী গ, দিবা 'ছ্ব-প্রহরে গেয় 
ও উত্তরাংগ প্রধান রাগ বাঁলয়া প্রকাশিত। 

মেঘ--১৩০ শতাখ্দীতে “সঙ্গীত মকরন্দে' মেঘ রাগের পাঁরচয় পাওয়া বায়। 
সোমেম্বরদেব 'ম।নসোল্লাসে' মেঘ রাগকে জনক রাগ বাঁলয়াছেন । শাঙ্দেব 
মেঘ রাগে ধৈবতকে অংশ, ন্যাস ও গ্রহ স্বর বাঁলয়াছেন। পাণ্ডিত অহোনল 
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মেঘ ও মল্লারকে আভল্ন বাঁলক্লা পরিচয় দিয়াছেন, আঁধবম্তু গাশ্ধার ও নিষাদ 
বার্জত কারযনা তান এই রাগ ওড়ব জাঁতর এবং শ্রি-সপ্তকে ইহার গাঁতাবাঁধ 
বালরা উল্লেখ করেন, এই রাগ বর্াকালে গাইবার রীতি । পাঁণ্ডত সোমনাথ 
'বাগবিবোধে' পাঁণ্ডত অহোবলকেই অনুসরণ করিয়াছেন। পাঁণডত লোচন 
এই মর্মে পূববিতরশ শাস্তকারকে মানাতা 'দিয়াছেন। হ্দয় নারায়ণদেব 
তাহার "হৃদয় কোতুক' গ্রচ্ছে লোচনের মতানযায়ী ইহাকে মেঘ সংস্থানের জনা 
রাগ বাঁলগ্নাছেন । পাণ্ডত দামোদর বলেন মেঘ সম্পূর্ণ জাতির রাগ এবং 
ধৈবত অংশ। গ্রহ ও ন্যাস। “গীত সত্রসারে' জানা যায় ইহা ষাড়ব জাতির 
রাগ । ইহাতে ধ বাঁজতি, সব স্বর শুদ্ধ এবং রানি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে 
গাওয়া হয়। বর্তমানে এই রাগ কাফী মেলাশ্রিত ; বড়জ বাদী, পণ্ম 
মতান্তরে মধ্যম সমবাদী । 

বাজক্রী-_নামক্রী রাগ (বাভলন সময়ে রামকাঁল, রামকৃতী, রামকরি, রামকর+, 
রামাক্রয়া, রামকেলী প্রভাত বহু নামে আখ্যায়িত । প্রথমাবস্থায় পার্বদেব 
এই রাগে ধষভ বজিত বাঁলয়াছেন, পরবতর্শকালে ইহাতে পণ্চম বাঁজতি যাড়ব 
জাতির রাগ বাঁলয়া গণ্য হইয়াছে ॥। ড়জ ন্যাসঃ মধ্যম অংশ ও বাদখ, পঞ্চম 
বাঁজত। সঙ্গীত মকরন্দে' ইহাকে প্রাতঃকালীন রাগ ও সম্পূর্ণ জাতীয় 
পারচয় ?দয়াছেন, কিম্তু পরবতণকালে খবভ ও ধৈবত বাঁজত কাঁরয়া ওড়ব 
জাতির রাগ বাঁলয়া স্বীকৃত হয়। সোমেম্বর দেব 'মানসোল্লাসে' ইহাকে 
ভৈরব রাগের জন্য রাগ বাঁলিয়া পাঁরচয় দিয়াছেন । পারিজাতকার পাঁণ্ডত 
অহোবল এই রাগে রে ও ধ কোমল তাঁর মধ্যম, তীব্র গও 'নিষাদের ব্যবহার 
এবং আরোহণে মধ্যম ও [িষাদ বাঁক্ষত করিয়া ওঢুব-সম্পৃণ* জাতি বালিয়া 
গনধারণ কারয়াছেন। পঞ্চম অংশ হিসাবে গণ্য হইত এবং প্রাতঃকাল ইহার 
ব্যবহার িধেয় ছিল। সপ্তদশে পাঁণ্ডত নোমনাথ ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির 
রাগ বলেন। ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বাঁলক্া গণ্য করেন। রামক্রী 
বর্তমানে রামকেলণ নামেই পরিচিত । "রাগ তরাঙ্গণণ' গ্রন্থে এই রাগ ভৈরবী 
মেলের অন্তর্গত ॥ কিন্তু নিম্নরূপ “হৃদয় কৌতুকে' পাওয়া বায় । 

সগ পদ স 
নদ পুগ মগ খল 

'দাশিত সূত্রসার' গ্রন্থে এই রাগ সম্পূর্ণ জাতির বাগ, দিবা প্রথম প্রহরে গের, 
রেও ধ কোমল এবং দুই নি ব্যবহৃত হয় । বর্তমানে এই রাগে কড়ি মধামের 
ব্যবহার হইয়া থাকে । 
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পটমঞ্জরী-_সব্প্রথম “সঙ্গীত মকরন্দে' ( একাদশ শতক ) এই রাগটির নাম 
পাওয়া যায় এবং পূবে ইহা 'বাভ্ন নামে পরিচিত ছিল। “রাগ অতরাঙিণণ'" 
গ্রন্থে পণ্ডিত লোচন ইহাকে সারং সংচ্ছানের অস্তভন্ত কারয়াছেন। পাশ্ডিত 
দ্বামোদর “সঙ্গীত দপণণে' এই রাগকে সম্পৃণ" জাতির এবং পন্চম স্বরকে অংশ, 
গ্রহ ও ন্যাস বাঁলয়া পরিচয় দিয়াছেন। বতরমানে ইহা কাফাী মেলাশ্রিত। 
মতান্তরে ইহা বেলাবল মেলের অন্তর্গত বিয়াও ত্বীকৃত। কাফণ মেলের 
অনুসারনগণ ইহার বাদী ও সমবাদী হিসাবে বড়জ ও পণ্চমকে মান্য করেন। 
আরোহণে ধৈবত ও গাম্ধার দুরবল। 

নট--পাম্বদেবের “সঙ্গীত সময়সারে' নট রাগের নামোল্লেথ পাওয়া যায় । সঙ্গীত 
মকরশ্দে নট রাগকে জনক রাগ এবং সম্পূর্ণ জাতির বলা হইয়াছে । সঙ্গীত 
রত্বাকরে এই রাগ সৌবীরণ রাগের ভাষা বা জন্য রাগ বাঁলিয়া ধরা হয়। 
ইহাতে ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পাঁণ্ডত দামোদর “সঙ্গীত দর্পণে* এই 
রাগকে সম্প্‌ণ“ জাতির রাগ এবং তার ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বাঁলয়া বর্ণনা 
দিয়াছেন। বর্তমানে ইহা বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত ;$ অবরোহণে গ ও ধ 
বক্র; মতান্তরে অবরোহণে ইহাতে কোমল 'নিষাদ ব্যবহৃত হয়, রাত্রি দ্বিতীয় 
প্রহরে এই রাগ গাহবার নিয়ম এবং ইহার ঝাদী ও সমবাদণ হিসাবে মধ্যম ও 
ষড়জকে গণ্য করা হয়। 

মালব গৌড়- ইহা পূর্কে গৌঁড়ী মেল জাত ছিল, বত'মানে ভৈরবী মেলের 
অন্তর্গত এবং ইহাতে কাঁড় মধ্যম ব্যবহাত হয় । পাঁ"ডত হয় নারায়ণ দেব মালব 
ও গৌড় দুইগিকে পৃথকভাবে ভৈরব ঠাটের রূপ বাঁলয়া মত প্রকাশ করেন। 

ভৈরবী--থ্‌ন্টয় নবম-একাদশ শতকে পান্বদেব “সঙ্গীত সময়সারে” ভৈরবী রাগে 
ধৈবতকে বাদী স্বর 1হসাবে গ্রহণ করেন॥ ইহা সাত ত্বর বিশিষ্ট এবং 
হিমালয়ের পার্বত্য অগলের আদম আঁধবাসগ ভিরবা জাতির প্রচলিত স্গরে 
নুরাশ্রিত। ন্রয়োদশ শতকে শাঙ্গদেব “সঙ্গীত রত্বাকরে' একই মত পোষণ 
কাঁরয়াছেন। ১৭শ শতকে পাণ্ডত তহোবল ইহার বাদী ষড়জ ও সমবাদী 
পণ্চম বিয়াছেন। পণ্ডিত দামোদর ও লোচন ভৈরবীর বৈশিষ্ট্াপ্ণ 
পাঁরচয় 'দিয়াছেন। পাশ্ডত লোচন ভৈরবাঁকে শুদ্ধ ঠাট অর্থাৎ বর্তমান- 
কালের কাফী বাঁলয়াছেন। হাদয় নারায়ণ দেব পর্বস্‌রীকেই অনুসরণ 
করেন। ১৭শ শতকে পণ্ডিত দামোদর তাঁহার “সঙ্গীত দরপণে' ভেরবণর 
ব্যাখ্যায় মধ্যমকে বাদ? স্বর নিরপণ বরয়াছেন। ইহাকে অনসরণ কাযা 
বর্তমানে ভৈরবীর বাদশ হিসাবে মধ্যমকে মান্য করা হয়। 

ঠ 
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বেলাবঙ্গী-_পার্্বদেবের “সঙ্গীত সময়সারে' বেলাবলার প্রথম পরিচয় পাওয়া 
যাক । ইহা বেলাবলী, 'বিলাবলী, বেলয়ারী ও বর্তমানে বিলাবল নামে 
পাঁরচিত। পাণ্ব্দেব ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির এবং ইহাতে কোন বিকৃত 
স্বরের ব্যবহার নাই বাঁলয়াছেন। ধৈবত গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। লঙ্গীত রত্বাকর 
গ্রন্থ পাণ্বদেবকে অনুসরণ কাঁরয়াছেন। ষোড়শ শতান্দীতে পণ্ডিত 
রামামাত্যও ইহাকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বাঁলয়াছেন এবং ধৈবতকেই ন্যাস ও 
গ্রহ বাঁলয়া স্বীকার করেন। মতান্তরে অবরোহণে রে ও প বাঁজত ছল 
বালয়া প্রকাশ । পাণ্ডত সোমনাথ রামামাত্যকে অনুসরণ করিয়াছেন ॥ 
কিন্তু পণ্ডিত অহোবল “সঙ্গীত পারিজাতে' বিলাবলকে ওঁড়ব-ষাড়ব জাতির 
রাগ বাঁলয়াছেন। আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বাঁজত, গাম্ধার ও নিষাদ 
শুদ্ধ, বড়জ ও পণ্চমকে বাদী ও সমবাদী বলিয়া মান্য করা হইত, কিন্তু 
পাণ্ডত দামোদর “সঙ্গীত দর্পণে" পাম্বদেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 
সঙ্গীত পারিজাত ও অন্টাদশে শ্রীনিবাসের 'রাগতত্বাববোধে' বেলাবলী নামক 
রাগকে শতকরাভরণ মেলের অন্তর্গত করা হইক্লাছে। বর্তমানে শুদ্ধ মেল 
বলা হয়, তদানগন্তনকালে কাফা শুদ্ধ গেল হিসাবে প্রচলিত ছিল। “কণ্ঠ 
কোমুদী' রচনাকার ক্ষেত্রমোহন গোদ্বামীর মতে ইহাতে কড়ি মধ্যম ষুন্ত করা 
হইয়াছে । অন্য সকল স্বর শুদ্ধ, বর্তমানে সম্পূর্ণ জাতি। “গাঁতসূত্রসার 
গ্ন্থের' রচয়িতা কৃঞ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ইহাতে উভয় মধ্যমের ব্যবহার 
আছে বিয়া প্রকাশ । 'দবা ছিতীয় প্রহরে গেয় । 

মালবতা ও মালমী-_-উভয় রাগই দেশজাত রাগ । পার্্বদেব “সঙ্গীত সময়সারে, 
ইহাকে সম্পূণ" জাতির রাগাঙ্গ শ্রেণীর রাগ বলিয়াছেন। পণ্ডিত অহোবল 
ইহাতে রে ও ধ কোমল এবং গাম্ধার ও নিষার্দকে শম্ধ বাঁলয়া নির্দেশ 
কাঁরয়াছেন। পাশ*্বদেবের মতে সম্ভবতঃ এই রাগ “মালশ্র' নামের অপন্রংশ । 
'মালবশ্রী' মালব রাগের অঙ্গ ও জন্য রাগ । ইহা সম্পৃণ' জাত এবং ইহাতে 
ষড়জ অংশ ও ন্যাস হিসাবে নিধারিত। “সঙ্গীত রত্বাকর” পান্ধদেবকেই 
অনুসরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাঙ্দীতে পণ্ডিত রামামাত্য ইহাকে ধবভ 
বাঁজত যাড়ব জাতির রাগ এবং এ্ী” রাগ মেলের অন্তগণ্ত বাঁলয়া পাঁরিচয় 
দয়াছেন। ধড়জকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বাঁলয়া স্বীকার করা হইয়াছে । “সঙ্গীত 
পারিজাত” রামামাত্যকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । কিম্তু ধৈবতকে অংশ 
এবং পণ্চমকে ন্যাস বাঁলয়া পরিচয় 'দিয়াছেন। পাঁণ্ডিত সোমনাথ এই রাগকে 
'্রী' রাগ ঘেলের অন্তর্গত বলিয়াছেন, ধাবভ ও ধৈবত দল, যড়জ অংশ ও 
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গ্রহ মতাস্তরে নিষাদ ॥ “সঙ্গীত দপণণে" এই রাগ সম্পূণ' জাতির রাগ এবং 
ষড়জ অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বাঁলয়া পারিচিত। বত'মানে ইহা কল্যাণ মেলের 
অন্তর্গত, রে ও ধ বাঁজত, সুতরাং গঁড়ব জাতির রাগ । সবন্দা তণবর মধামের 
ব্যবহার, পঞ্চম ও যড়জ বাদী ও সমবাদী এবং সর্বকালে পরিবোশিত হয়। 
মধ্যষন্গের বাংলায় ইন্দ্রোথান অর্থাৎ বর্ষার সমাপ্তিকাল হইতে দংগোঁধসব 
পর্যস্ত মালসা রাগ গাওয়া হয় ।৯ 

€কাড়া_রাগ তরাঙ্গিণন” গ্রচ্ছে কোড়া রাগকে কোডাড় বলা হইয়াছে । "সঙ্গীত 
পারিজাত' ও “সঙ্গীত দপ"ণে" ইহা কুড়ায়িকা নামে আঁভহিত এবং সম্কীণ' 
রাগের অন্তভ্ত। “রাগ দর্পণে" কুড়াই নামাঙ্কিত করিয়া ইহাকে আনম্দসৃচক 
বালয়া গণ্য করা হইয়াছে । “সঙ্গীত পাঁরিজাতে” এই রাগ শুদ্ধ ঠাটের অন্তর্গত 
বলা হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে ইহা সম্ভবত সুঘরাই নামে পাঁরচিত ছিল। 
প্রিয়া, শত্করাভরণ ও কানংড়ার সংামশ্রণে ইহা সৃষ্ট । 

গৌড়-এই রাগ বাংলা দেশের নিজস্ব রাগ । “কণ্ঠ কৌমুদণ” নামক গ্রন্থে এই 
রাগে রে, গ ও নি কোমল, ম ও ধশুষ্ধ এবং জাত সম্পূণ্ণ। গত 
সত্রসারে' গ ও নি কোমল এবং রাত্র দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। জাতি 
সম্পৃণ। 

ভাটিয়ালী--ভাটিয়ারদ নামে একটি রাগে কণ্ঠ কোমদা' ও “গীত সত্রপার, 
নামক উভয় গ্রন্থ অন:যায়ী রে ও ধ কোমল বাঁলয়া উল্লীখত ॥ অন্যান্য 
সব স্বর শৃদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ এবং দিবা প্রথম প্রহরে গেয় বাঁলয়া 
স্বীকৃত। 

সৌরাদ্ট্রী-ইহা দেশজাত রাগ বলিয়া কথিত এবং ইহা শ্রী বা কনটি মেলের 
অন্তত ছিল। 

দেশ বরাড়ী- সম্ভবতঃ এই রাগ দেশ ও বরাড়ী ৭ বরাটি রাগের সংমশ্রণে 
সূন্ট। কবি জয়দেব তাঁহার গীত রচনায় এই র্‌প্রে অনুসরণ করিক্লাছিলেন 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 

কন্ছ_ শৃভগ্করের মতে ককুভ রাগের নাম হইতে 'কুহ্‌? হইয়াছে । মধায্‌গে 
বাংলায় এই রাগ বিশেষ জনাপ্রয় ছিল। বর্তমানে এই রাগ গোরক্ষপর 
জলায় “কহয়া নামে পারাচিত। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের জাতর নিজস্ব সঙ্গীতের 
স্বর বশেষ। 


সস স্পস্পেীসপ শীনাস  েজ 


১) প্রাচখন বাংলার সঙ্গগত-্”১৩৭২-শ্রীরাজেশবর মন 


8৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্‌মি 


পঞ্চম__গাঁত সূতরসার' গ্রন্থ হইতে জানা যায় পঞ্চম রাগ ষাড়ব জাতির । পঞ্চম 
বা্জত এবং রে কোমল। রাত প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়। ভরতোত্তর 
যুগে ইহা জন্য রাগ ছিল। এই রাগ অভিজাত দেশ৭ রাগ বাঁলগ্লাও কাঁথত। 
রাত্রি প্রথম প্রহরে এই রাগ গাওয়া হয়। পঃ ভাতখন্ডেজী ইহাকে মারবা 
মেলের অন্তর্গত বলিয়াছেন। এই রাগ দুই ভাবে পরিবোশত হয়, পঞ্চম 
বঁজত যাড়ব এবং অন্য মতে সম্পৃণ“ জাতির উভয় মধ্যমের প্রচলন আছে । 
শুদ্ধ ম বাদী, সা সমবাদী ত্বর। শ্রদ্ধের হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যাকস 
বালয়াছেন 'হন্দোল, মালকোষ বসন্ত এবং লাঁলতের সংমশ্রণে এই রাগ 
সম্ট। সাও ম যথাক্রমে বাদী ও সমবাদী। 


| 


নবম অধঠায় 
কাব্যাংশ সংকলন 


'॥ বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সংকলন ॥ 


॥ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ॥ 


লুই পাদ 
বাশ--পটমগ্রা 


কাআ তরবর পণ্চাব ডাল । 
চণ্ল চ1এ পইঠো কাল ॥। প্র ॥। 


দঢ় করিঅ মহাস্থহ পারমাণ । 

লুই ভণই গুরু পুচ্ছঅ জান ॥। প্র ॥| 
সুঅল ( স মা) হিঅ কাহ করিঅই॥ 
সুখদহখেতে নাচিত মারআই || 


এঁড়িএউ ছাম্দক বাম্ধ করণক পাটের আস। 
স্ুনুপাখ ভিডি লাহু রে পাস ॥ 

ভণই লুই আমহহে সানে 'দঠা । 

ধমণ চমণ বোণ পাঁশ্ডি বইঠা ॥ 


কাহ্চঃপাদ্ধ (ভৈরবী) 
করুণা পাড় খেলহ* অ বল। 
সদগুরু বোহে" 'জিতেল ভববল ॥ 
ফশটউ দুআ মাদেসিরে ঠাকুর ॥ 
উজার উএস কাহ্ন িঅড় 'জণউর ।। খ্রু ॥ 
পাঁছলে* তোঁড়আ বাঁড়আ মরাড়িইউ ॥ 
গঅবরে" তোলিআ পাণুজনা ঘালিউ | শ্রু ॥ 
মাঁতিএ* ঠাকুরক পরানিবিত্তা । 
অবশ করিআ ভববল 'জিতা ॥। 
ভাগই কাহ্ু আঙ্গে ভাল দায় দেহ*। 
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গ্যাণিয়া লেহ? ॥ 


৮৬ 


শ। 


৫ ॥ 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাাহত্যের সাঙ্গশীতক পটভম. 


॥ ভূল্গকুপাদ ॥ 

| রাগ বঙ্গাল | 
সহজ মহাতর- ফড়িঅএ তৈলোএ । 
খসমসভাবে রে বাম্ধ-__মুকা কোএ ॥। প্র 
জিম জলে পাঁণআ টালআ ভেউ ণ জাঅ। 
জিম মণরঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥। প্র 
জাস্স নাহ অগ্পা তাস পরেলা কাহি। 
আই অনুঅণারে জামমরণ ভব নাহি ॥ ধর 
ভুস্থকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব ॥ 
এথু জাই ণ আবাম্ম রে ণ তংহ ভাবাভাব ॥। খর 


॥ কাঙ্ছওপাদ ॥ 
॥। রাগ মল্লারী || 

মণ তর পা হীন্দ তস্্র সাহা। 
আশা বহল পাতহু বাহা।॥। 
বরগুরবঅণে কুঠারে* ছিজঅ। 
কাহ্ছ ভণই তর? পণ ণ উইজঅ ॥॥ 
বাটই সো তরু সুভাস্তভ পানী । 
ছেবই বিদূজন গুরু পাঁরমাণী ॥। 
জো-তর-ছের ভেবউ ণ জাণই । 
সাঁড় পাঁড়আঁ রে মে তা ভব মাণ্ই 11. 
সন তরুবর গঅণ কুঠার ॥ 
ছেবই সো তরু মল ণ ডাল ॥। 


॥ জয্মনজ্দী ॥ 
॥ রাগ শবরী 11 
পেখই স্ুঅণে অদশ জইসা। 
অন্তরালে মোহ তইসা ॥। প্র 
মোহ--বিমৃকা জই মণা। প্র 
তবে" তুটই অবণা গমণা ॥॥ 


৬ 


৭ | 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাজশীতিক পটভাম 


নোৌ দাই নৌ তিমই ণ ছিজুই । ধু 
পেখ মা-অ মোহে বাল বাল বাঝাই ॥ 
ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা । 
[বাণ পাখে" সোই বিণাণা || প্র 
[চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহঅ। 
ভণই জঅনাম্দ ফুড় অণ ণ হোই ॥| প্র 
॥ চাটিলপাছ ॥ 
॥ রাগ গৃজররী ॥ 


ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে" বাহ । 
দৃআস্তে চিথিল মাঝে" ন থাহী ॥ 
ধামার্থে চাঁটল সাগ্কম গাঢ়ই । 
পারগামি- লোঅ 'নিভর তরই। 

ফাঁড়অ মোহতরু পটি জোড়অ। 

আদ আঁদাঁঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোঁড়িঅ॥। 
সাগকমত চাঁড়লে দাঁহণ বাম মা হোহণ। 
[নয়ড্ডী বোছি দূর মাজাহাঁ॥। 

জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামণ। 
পুচ্ছতু চাঁটল অনূত্তরসামণী ॥ 


॥ শাস্তপাদ ॥ 
॥ রাগ শবরী ॥। 


তুলা ধঁণ ধুঁণ আস রে আনু । 
আলু ধুঁণ ধুঁণ 'নিরবর সেসু ।। 
তউ সে হেরূঅ ন পাবিঅই ॥ 
সান্তি ভণই 'িণ স ভাবিঅই ॥। 
তুলা ধুঁণ ধৃণি শুনে অহারিউ। 
শ্‌ণ লই-আঁ অপণা চটারিউ ॥॥ 
বহল বাট দুই-আর ন 'দিশঅ। 
শাস্ত ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ 
কাজ ন কারণ জ এ জূআত। 
সএ' সম্বেঅণ বোলাথ সাস্তি। 


৬৭ 


৬৮ 


৯। 


প্রাচশন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাছিত্যের সাঙ্গখাতক পটভাম 


॥ভারকপাদ ॥ 
॥॥ রাগ কামোদ ॥| 


অপণে নাছ* মো কাহোর শহ্কা। 

তা মহমুদেরণ টুটি গোল কংখা ॥ 

অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ। 

চৌকাট বিম্‌কা জোইসো তোইসো হোই ॥ প্র 
জইসন আছিলেস তইসন অচ্ছ। 

সহজ পথক জোই ভান্ত মাহো বাস ॥। প্র 
বাণ্ড কুরুণ্ড সম্ভারে জাণনী । 

বাকৃপথাতীত কাছ বখাণশ ॥। প্র 

ভণই তাড়ক এথু নাহ” অবকাশ । 

জো বুঝই তা গলে" গলপাস ॥॥ খ্রু 


॥ সরহপাদ ॥ 
॥ রাগ ভৈরব ॥। 


কাস ণাবড়ি__খাণ্ডি মণ কেড়ুয়াল । 
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ॥॥ 

চীঅ থর কাঁর ধরহরে নাহণী । 

অন উপায়ে পার ণ জাই ॥॥ 

নৌবাহী নোকা টা গুণে ॥ 

মোঁলি মেল সহজে" জাইউ ণ আণেশ || 
বাটত ভঅ খাণ্ট 'ব বলআ । 

ভব উলোলে" সব বি বোলআ ॥ 
কূল লই থরসোন্তে উজাঅ । 

সরহ ভনই গঅণে” পমান্র” ॥। 


॥ কন্কণপাদ ॥ 
॥ ক্রাগ মল্লারী ॥। 


সুনে স্থন 'মালআ জবে" । 
সঅল-ধাম উইআ তবে" ॥ 


১ 


প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহিত্োর সাঙ্গশীতক পটভাম 


আচ্ছহং চউখন সংবোহী। 
মাঝে নিরোহ অনুঅর বোহণ?ী ॥ 
বিদ্দণাদ ণ'ছিএ" পইঠা। 

অণ চাহন্তে আণ 'বিণভ্া ॥ 

জথাঁ আইলেসি তথা জান। 
মাঝে" থাকী সঅল] বহাণ ॥। 
ভণই কথ্কণ কল-এল-সাঁদে। 
সর্ঘ্ঘ বিচ্ছারল তথতা নাদে* | 


ভ্ীকষঝকীর্ন 


তান্ুল খণ্ড 
মালব রাগ ।। লগনন কুড়ৃক 1! 


তোক্ষে মোর বড়ায়ি মো তোক্ষার নাতনী । 
আঙ্ষা এঁড় কেনমতে" ধরিলে" পরাণ ॥ ১॥। 
তোক্ষাকে না দৌখ রাধা পোড়ে মোর মন। 
ভাগে পুনে আজ তোর পাইলোঁ দরশন ॥। ২॥। 
এতেক বিলম্ব বড়ায় কমণ কারণে ॥ 

সরপে" কাহনী বড়ায়ি কহ মোর থানে ॥॥ ৩।। 
সর্‌প কহও* যবে" হওাঁস২ সদয় । 

আপনার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥॥ ৪ ।। 
আপনার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর। 
আদ্ধার থানত তোর নাছি কিছু ডর ॥ & ॥ 
বুঁলতে" লাঁগিলী বড়াঁয় চিত্তের হরিষে। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥ 


চা 


প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভ্যাম 


দান খণ্ড 
পাহাড়শ রাগ ॥। ফীড়া ॥। 


পরাশর নামে খাঁষ আছিলা [বিশাল ॥ 

তীন ভুবনে জানণ তপস্যা যাহার ॥॥ 

জল মাঝে মীনকন্যা করিল গমন । 

তাত উপাজলা বেদব্যাস তপোধন ॥॥ ১॥। 
তোক্ষার বচন রাধা সবই আতত ॥ 

পরদ্ারে পাপ নাহ মৃনশর সমত ॥ খু ॥। 
পাণ্ু পাণ্ডবের ভৈলা কুস্তী জননশ । 

পান পতন ধার ভৈল সব লোকে" জাণণ ॥ 
রন্ভা আদ বেশ্যাক রমান্ত ভ্িদশে । 

হেন সব কন্যা কেহে স্ুরপুরে বসে১ ॥ ২।। 
ভ্রিপথগামিনৰ গঙ্গা হরে" শিরে ধরে । 

হেন গঙ্গা রামল শান্তন নাম নরে ॥ 

নারীর সন্ভোগে রাধা যাঁদ পাপ বসে॥ 

এ তান ভুবনে* কেন্ছে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩।। 
নিজ পর নারী দোষ নাহক সংসারে । 

যত সতনপণ সব মিছা জান তারে |) 

এহা জানী একমনে পুর মোর আশে । 
বাশল? শরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে | ৪11 


নৌক। খণ্ড 
রামাগরশ রাগ ।॥। রূপক ॥। 


খাদরকুস্মমালা আউলাইল 'চিকুরে । 

হৃদয়ের মাঝে তোর কেনে নাহ" হারে ॥। ১।। 
তোক দোখ নাতিনী মো পাইলো উল্লালে । 
বড় ভাগে হৈলা পার বমুনার জলে ॥। ধু ॥। 
ভাঁগল বলয় তোর নাক" বসনে ॥ 

হেন বুঝে জলে তোর 'বিগ্হতিল কানে ॥ ২ ॥॥ 


প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি ৯৯. 


কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে । 

সব বিপরিত দেখো দেহভারে ।. ৩ ॥ 
সর.প বচন কু আঙ্গার থানে। 

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলশগণে || 8 ॥। 


৪1 ভার খণ্ড 
পাহাড়ীআ রাগ একতালব ॥ লগনশী দণ্ডকঃ ॥ 


ভার বাঁহব তাত না কাঁরবো মো আনে। 
বড়ায়ি সাথি এ* বোল সত্য বনে ॥ ১॥। 
কোণ কাজে লাগি আদ্দে সত্য করিব। 

ভার বাঁহলে" তোর বচন ধারব ॥ ২।। 
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার । 

সে সি কারণে আঙ্গে বাহব তোর ভার ॥ ৩॥। 
লোভ হায়লে" কাহ্যাঁঞ* আরতা না করা । 
গোপত কাজত কাহ্ছাঞ্ি" ছয় আঁখি বারী | 8 ॥ 
পুনমীর চাদ্দ রাধা বদন তোহর। 

তাত মাঁজ গেল মোব নয়নচকোর ॥ & ॥। 
তোগ্ষার চরিত্র আঙ্ছে বুঝিতে" না পারী। 
কথা না আছিলাহা হেন আঁছদর ভার ॥ ৬ ॥ 
আঙ্গার চারন্র তোক্ষে জাণহ সকল । 

এ*বে ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল ।॥ ৭ ॥ 

ভার [ না ) বাঁহলে" মো না মানো সুরত । 
গাইল বড়ু চণ্ডনদাস বাললীগতী ॥॥ ৬ ॥। 


৫1 বৃন্দাবন খণ্ড 
কোড়া রাগ ॥॥ একতালন |. 


এবে" মলন্ন পবন ধীরে" বহে। ল। 
মনমথক জাগাএ ॥ ল॥। 

সুগান্ধি কুন্ুমগণ বিকসএ। ল। 
ফুটি বিরাহ হয়ে ॥ ল।॥ ১।। 


০ 
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তোর দরশন বাণ রাধা ল 
বড় বিকল কাহ্াঞ* ল। 
তোর বিরহ দহনে ॥ খু ॥ 
ঘর তোঁজ ঘোর বনে বসে কাহ্াঁঞ* ল 
স্ুতে ধরণনী-শয়নে । 
অহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল 
আত বড়ই বতনে ॥ ২॥। 
এবে* সত্বর গমন কার রাধা ল 
পুর কাহ্হাঁঞশর আশে ; 
বাসলীচরণ শরে বান্দআঁ ল 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩।। 


বান খণ্ড 
মালব রাগ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥ 


বড়ায়ির বচন শুণণ রাধা চন্দ্রাবলণী । 

দধর পসার লআঁ মথুরা চিল ॥॥ ১॥। 
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা ॥ 
হরশিরে শোভে যেহু কণকমেখলা ॥। ২॥ 
শিশত [সম্দুর শোভে উয়ে যেন সুর । 
নয়ন দোঁখআ খঞ্জন জাএ দূর | ৩।। 

নানা আভরণ রাধা পহ্শ সাবধানে । 

পসার ঢাঁকিআঁ লৈল নেতের বসনে ॥॥ ৪॥। 
আগ বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা । 
মথুরাক জাইতে* কেহো না কৈল বিরোধা ॥। €& ॥ 
কথো দূর 'গআঁ যমুনাত পার হআঁ। 
ব্‌ন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬।। 
দেখিল কদমতলে বসে কাহগঞিও | 

ধীরে বড়াঁয় খোঁললী তার ঠাঁই ॥॥ ৭ ॥ 
তখন রাহল রাধা বৃম্দাবন পাশে । 

ধাসলাী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥। 


৭ 
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বংশী খণ্ড 
গুর্জরী রাগ ॥ রৃুপকং ॥। 


আজি ভাল না শুনো মো তোক্ষার বচন। 
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রাম্ধন ॥ ১॥। 
আপণার ন্ুগ্জে কাহ্ণাঞিঃ' ভ্রমে বন্দাবনে। 

লাজ না বাস বুলিতে" হেন বচনে ॥| প্র ॥। 
তাহাক আনিতে* তোছ্ছে নাম্বায়লে আহ্বলে। 
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলে" নিমঝোলে | ২॥। 
চল চাহা গিআঁ রাধা বব্দাবন পাশে । 

তথা বাহ্া?ঞ* [. বসে ] গাইল চণ্ডীদাসে ॥॥ ৩।। 


বংশী খণ্ড 
মালব রাগ ॥ রূপকং ॥| 


যবে" আন্ধা 'দিআঁ কাহ্ািঃ" পাঠায়িলে তাম্বূল। 
তখন ক বুঝিআঁ না কৈলে আণক্ল ॥ ১॥ 
পুনরাঁপ কাম্ধে বাঁহলে" দৃধভার । 

তবে" কেহ্ছে না পালিলে বচন তাহার ॥॥ ২॥। 
যখন শরত রোদে ধাঁরলেক ছাতী । 

তখন বোলাক্পিলে" রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥ 
তোদ্ষা সমে কাঁরব ঘমুনাজলে কেলা। 

হেন বুঝা কালীয় দলিল বনমালী 1 811 

নানা ফুল আরোঁিল নামল বশ্দাবন। 
তোন্ধার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ।॥ ৫॥ 
তোদ্ধাত লাগআঁ এত কৈল দামোদরে । 

তভো তাক দোষ দোল তোঞ* বারে বারে ॥ ৬ )$. 
এখন বোলহ রাধা আঙ্গার মরন। 

এবে* কথা পাইব আঙ্গে নান্দের নন্দন ॥। ৭ ।। 
মোর বোল শুন রাহা ছাড় তার আশ। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮॥। 
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৪৯ | 


১০ ॥ 
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বাধাবিরহ 
ধানুষী রাগ ॥। কড়া ॥। 

রাধা ল। 

মথুরা জাইতে* যমুনা পথে 
দাঁধর পসার লা ॥ 

আনেক ধতন কৈলো লা দলে আশ 
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ || ১॥। 

আল। 

1ছনারণী পার নাগরী রাধা 
1ককে পাতাঁস মায়া । 

তোদ্ছে যবে জাণ আদ্গে তোর প্রশ্ন 
তবে" কেনে না কৈলে" দয়া ॥। এ ॥ 

পান ফুল দিআ পাঠায়িলোঁ তোরে 
দতার হাথত 'দআ ॥ 

বোল না ধাঁরলে" তাম্বুূল পেলাইলে" 
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২॥। 

যেহেন প্রকারে” বড়ায়ক মাইলে" 
1তরশবধ হৈত মোরে । 

যে কারণে হার নারায়ণ আঙ্ষে 
তেশস জীবন তাহারে |) ত ॥ 

যবে" বড়ায় আদেশিব মোরে 
তবে" জাইবোঁ তোর পাশে । 

এহা বলা কাহ্াঁঞি* 1নরব হয়িলা 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে 16৪11 


রাধাবিরহ 
গুজর্রী রাগ ॥। কুড়বন্কঃ ॥। 
তার সুভ দন ভৈল সোঁস পৃনমতা । 
যে নারদক লঞ্া কানু ভধজে জুখরতণী ।॥ ৯ ॥ 
ভাল আনুমান তো কাঁরাল রাহি । 
এবে ভালমতে চাহ সুশ্দর কাহাঞা ॥। খু।। 
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কর্দমের তলে খণে বমুনার কুলে । 

শিশু লঞশা বাটে হাটে হারষে বলে ।! ২॥। 
ববে" লাগ পাও তবে" কি বাঁলবো তারে । 
ভালমতে" গোআলাঁন শিখাহ আন্গারে |॥ ৩ ।। 
বড়ায়র বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে। 

বাসলাী শিরে বন্দী গায়ল চণ্ডীদাসে।। ৪।। 


॥ মনসামঙ্গল ॥ 


মতে মনলার জন্ম 
শিবের পুম্পবনে যাত্র। 


-ক্চনা বিজয় গুপ্ড 


পূর্বে বারানসী রাজা ছিল দবদাস। 
তাহারে ঘচাইয়া শিব তথায় করে বাস ॥। 
পাথবী দুলভ স্থান সেই কাশনপুর ॥ 
তথায় বসাঁত করেন সং্টির ঠাকুর ॥। 
ভান -অন্তরশক্ষ পুরী যজ্জগণে রাখে । 
দেবগণ লইয্রা শিব নিত্য তথা থাকে || 
মনুষের ?কবা কথা দেবে বলে ভাল। 
গোরখ লইয়া শিব বণ্ডে চিরকাল ॥। 
কাশীর যতেক গুণ কাঁহতে নাহ অন্ত । 
হেনকালে খতুরাজ আসিল বসন্ত ॥ 
দুল“ভ বসম্ত খাতু দোঁথতে সুম্দর । 
বিকশিত নানা পুষ্প গম্ধ মনোহর ॥। 
মলয় শতিল বায়ু বহে মন্দ মন্দ । 

ভ্রমরা ঝংকার করে পেয়ে মকরম্দ ॥। 
মধুর লোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে বাঁকে বাঁকে । 
কুহু কুহ্‌ করিয়া কোকিলা পাখা ডাকে ॥ 
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কুহু কুহু করিয়া কোকিলা গায় সারী । 
চারাদকে চাঁপিয়া মদনে করে ধাড়ণী ॥। 
পুজ্পিত সকল বক্ষ ?নম“ল ফুল ফল। 
কালের প্রভাবে লোকের বাড়ে কুতুহল ॥৷ 
একাঁদন আছেন শিব লইয়া দেবগণ । 
হেনকালে আসল তথায় নারদ তপোধন ॥ 
নারদ দেখিয়া শব হাসে ঘন ঘন। 

গৌপব কারয়া দিল বাঁসতে আসন 11 
মহাদেব বলে, তুমি শুনহ বিশেব । 

কেমন শোভা দেখ মোর বারানসন দেশ ।। 
আঁবরোধে 'ন্রভুবন ভ্রন তপোধন । 
বারাণসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান | 
হাসিয়া নারদ বলেঃ “শুনহ গোসাি? | 
বারানসী হেন পুরী কোনখানে নাই ॥। 
ভুবন দুলভ স্থান তোমার বারানসনী ॥ 
ইন্দ্রের অমরা হইতে রম্য তোমার পূরী কাশী ॥ 
তোমার প্রাসাদে আম 'ত্রভুবন চাঁড় । 
কোনখানে নাহ দোখি কাশ হেন পুরী ॥। 
আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয় । 
মনে আছে এক কথ। কাঁহতে বাসি ভয় ॥! 
সরষূর দাঁক্ষণ কুলে আছে রম্য স্থান । 
চণ্ডিকা ঝাঁরল তথা পষ্পের বাগান ॥। 
নাহ মগ পাখা তথা মনুষ্যের গাঁতি। 
সেই পৃষ্পবনে ফুল ফোটে নানা জাতি ॥ 
ভাল চ্ছান কারল দেবী সরধূর কূল । 
পাঁরজাত আদ করি আছে নানা ফুল ॥। 
রাতিকাল হইলে ডাঁকিনী লইয়া মিল। 
সেই পু্পবনে দেবী নিত্য করে কেলি ॥। 
আর নাহ দৌখ স্থান আছে বহন্দর । 
তেমন পুষ্প নাহ দোখ তোমার কাশীপুর ॥। 
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নারদের কথা শান হ্যাসলা শলপানী। 
চাঁডকা সজল ফুল আম নাহি জান ॥। 
নিঃশব্দে কহেন কথা নারদের কানে । 
“কল্য তথা যাব আম চাণ্ডকা না জানে” ॥। 
দুইজনে গুপ্ত কথা কাহয়া কানাকানি। 
চরণে পাঁড়য়া মুনি মাণিলা মেলানি | 
ন্রভুবন বেড়ায় মুনি কোন্দলের আশে 
শব সম্ভাষয়া গেলা চণ্ভডিকার পাশে ॥। 
ভ্ামতে পাঁড়য়া মীন বান্দিলা চরণ । 
আশণষ্বদদ করি বলে বৈস তপোধন ॥ 
নারদ বলেন, দেবি, আসনে কাজ নাই । 
মনে আছে এক কথা কাঁহব তোমা ঠাই |॥ 
সর্ষূর দাক্ষণ কূলে তোমার পৃু*্পবন ॥ 
তোমা ভাশ্ডি কালি তথা থাকেন 'ন্রলোচন ॥। 
একে*বরে যাবেন তথা কেহ নাহ মেলে । 
না জান কি দৈব ফলে শিব তথা গেলে ॥। 
কাঁহলাম সকল কথা যে জান সম্ধান। 
বাঞয়া করহ কম যে হয় সান্বধান || 
চাশ্ডকার তরে হেন কাহয়া কথন । 
দব্যরথে আকাশে চঁলিল তপোধন ॥। 
নারদ যাঁদ ঘরে গেল বেলা অবশেষ । 
চাঁণডকার আবাসে শব করল প্রবেশ ॥ 
সাত পাঁচ মনে ভাবে শান্ত নাই মাঁত। 
প্রভূরে চণল দোঁখ [জিজ্ঞাসে পান্বতী || 
আজ কেন তোমার মন না বাঝ গোসাঞ্ি । 
মোর ঘর হইতে বুঝ যাইবা অন্য ঠাঁই ॥। 
কাষের গৌরবে যাঁদ যাও দৈবগাতি । 
ধথা যাও তথা মুই যাইব লংহাতি ॥ 
এতেক বাঁলয়া দেবী শুইলা কুতুহলে ॥ 

ঢ মুষ্টি ধারলেন শিবের আঁচলে ॥॥ 


প্রাচীন ও মধ্যবূগ্ের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পটভ্াম 


আঁচলে আঁচলে গ্রান্ছি বাম্ধিয়া নিষাস। 
হরিষ মনে শুইলা দেবী শিবের বাম পাশ ॥। 
চাণ্ডকার কথায় শিবের মনে লাগে ব্যথা । 
কপট প্রবন্ধে কিছ কাঁহতে লাগে কথা ॥। 
কথার রসে দেবীর পাতয়া গেল মন। 
এক সিংহাসনে দোঁহে কারলা শয়ন ॥। 
1চতে স্্রখ নাই গোসাঞ্ যাবে পজ্প বাড়ী । 
1মছামাছ নিদ্রা যায় ঘন ম্বাস ছাড় ॥। 
1নদ্রায় ভূলেল মন জানলা [নিশ্চয় । 

হারিষ মনে শুইল দেবী খাঁণ্ডল বিস্ময় ॥' 
একে*বর যাবে দেব শান্তি নাহ চিভে। 
জাগতে জাগিতে 'নদ্রা আইল আচাম্বিতে ॥। 
মাথা তুলিয়া শব চাহে ঘন ঘন । 

নিশ্চয় জানল দেবীর নিদ্রার লক্ষণ ।। 
নানকার *বাস দেবর বহে ঘড় ঘড় । 
চ্ডিরে নদ্রাল 1দয়া বাহরে গেলা হর ॥। 
হাত জানে কহে কথা নাহি করে শব্দ । 
নম্দীরে আদেশ করে সাজাতে বলদ । 
শিবের আদেশে নন্দ মন্তকেতে বাম্ধ ॥। 
আথে বাথে বক্ষ রথ স্াজাইল নম্দণী ॥ 
এরাবত হাত? যেন বৃষের শরীর । 
স্ুবণের ক্ষুর বদল খুলের বাহুর । 
পচ্ঠেতে বাম্ধিল ঘম্টা করে ঢনঢন: ।। 
বুকে পচ্ঠে চাঁরিপাশে বাম্ধল যাঘর । 
লেজে বাশ্ধল 1দব্য শ্বেত চামৰ ॥। 

শ্রবণ নাড়তে শুনি ঠকাঁৎকননর বোল। 
দুই শঙ্গে তুলিয়া দিল সুবণের খোল ॥। 
স্বর্ণের ঝাঁকামিকি করে মুখখানা । 
দোঁখয়া কোতুক বড় বলদের ঠান ।। 

বলদ সাজাইয্লা নম্দী চাহে এক দৃষ্টে 
লাভ 'দয়া চড়ে শিব বলদের পুণ্ঠে ॥। 


প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতিক পটভাাম' 


“চল চল” বাঁলয়া ঠেলা দিল বাম পায় । 
আকাশে উঠিয়া বক্ষে বায়ু গাত ধায় ।। 
দেব আধষ্ঠান বক্ষ পূজে দেবগণে ! 
শিবের মন বাঝয়া চলে পজ্পবনে ॥ 
অন্তরীক্ষে চলে বক্ষ বায়ু উড়ে ধুল। 
আঁখির 'িনমেষে গেল সরয্‌র কুল ॥ 
বিবম দেবের কাষ কেবা বুঝে আঁটে। 
বলদ রাঁখয়া শিব বাঁসলা খেয়া ঘাটে ॥॥ 
সচাকতে চারাঁদক চাহে শুলপানস। 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব খেয়ানী খেরানী । 
কালুর? ডোশের নারী গৌরী নাম তার । 
খেয়া নাও পাতিয়া শশিবেরে করে পার ॥। 
সরয ভায়া শিবের আনন্দিত মন। 
বৃষ পৃচ্ঠে চাঁড় গেলা যথা পুঙ্পবন 
পূুশ্পবনে ?গয়া দেখে দেব মহে*বর । 
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনাহর ॥। 
মধুলোভে ভ্রনরা গুজবে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ 
কুকু কিয়া কোঁকলা পাখা ডাকে ॥ 
[জয় গুপ্ত বলে গাইল, হও সাবাহত । 
পয়ার এাঁড়য়া বল লাচাড়ীর গীত ॥। 


*পস্মা বনে মনসার উৎপান্তি” 


দোঁখিয়া পৃষ্পের বন আনাশ্দত 'ত্রিলোচন 
স্ুলালত গম্ধে মনোহর । 
সরস বসম্তকালে, িবকাশিত ডালে ডালে, 
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
চাঁপা নাগেম্বর জাত লবঙ্গ মালতী যথা 
কেওয়া কস্তুরী কুরু বক। 
টগর মাধবীলতা অশোক অপরাজিতা 
করবী যে বকুল 'তিলক ॥ 


প্রাচীন ও মধ্যব-গের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি 


গোলাপ মল্লিকা ধাই, ক্টজ কাণ্চন জাই 

কস্তুরী ধ্তুরা শতবর্গ 
বাসুলী সুরঙ্গ ছন্দ কদম্ব বকুল কম্দ 

জবা ফুল 'দতে সম অর্থয ॥ 
তুলসী মালত যত তাহা বা কাহব কত, 

চতুর্দকে দোখতে জুম্দর ॥ 
শ্যামলতা শ্রীফল শেফালন কদমতল 

ভম চম্পা গম্ধে মনোহর ॥। 
বন মধ্যে মনোহর আতি রম্য সরোবর 

সারি সার ফুঁটিল কমল । 
মলর বসন্ত বায় ভ্রমরা গুঞজরে গায় 

নানা পক্ষী করে কোলাহল ॥। 
মধুলোভে মন্তকায় কোকিলে পণচম গায় 

ভ্রমরা ভ্রমর যায় সঙ্গ । 
কামে কৌতুকে মাল দুই পক্ষী করে কোল 

তাহা দোৌখ ফোঁলল অনঙ্গ ॥। 
পূর্বে যারে কৈল বধ সেই বৈরী পাইল পথ 

মধু মাসে পাইয়া পুজ্পবন ॥ 
কে বুঝে দৈবের গাঁতি যে দেব পৃন্টির পাত 

হেন শব পশাড়ত মদন ॥ 
কামে ব্যাকুল ?শব কাতর চণ্চল জীব 

বঁভ সে করে তল মল । 
আত কামে হইয়া ভোল শ্রীফল বক্ষে দিল কোল্‌ 

আচাঁম্বিতে খাঁসল মহারস ॥ 
শষ্কায় ?বকল মন নেহারে কমল বন 

চিক্তাতে হৃণর অসুচ্ছ। 
স্মন্রমে নামিয়া জলে এাঁড়িল কদম তলে 

সরোবরে পাখানিল হস্ত ।। 


শদ্ম প্লে হইয়া বন্দী পাইয়া মণাল সাহ 
পাতালে নামল মহারস । 

পাইয়া পাতাল্পুর? জাম্মল নাগনী নার? 
দেবকন্যা দোখতে রূপ ॥ 


প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গশীতিক পটভ্বাম ১০১ 


বাতা পাইয়া নাগরাজে পাতালে বাজনা বাজে 
সম্ভ্রমে পঁজল নাগগণে । 
যাহার যেই ব্যবহার দয়া বস্ত্র অলংকার 
বাহাইয়া থুইল পদ্ম বনে ॥। 
উপাঁজল 'বষহ'রি আনাম্দত স্ুরপরী 
প্রসন্ন হইল বস্্মতণী ৷ 
বিজয় গুপ্ত কহে সার মোর গাঁতি নাহ আর 
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী || 
পাতালেতে মনসা জন্মিল শুভ দিনে 
নারদ গিয়া জানাইল পিতামহ স্থানে । 
এতেক শাানয়া বঙ্গা আনাম্দত মন । 
বর্ষা আসি করেন মায়ের নামকরণ ॥। 
[ব্য মুখ দোঁখরা মায়ের নান বার | 
জগতের হিতকারদ নাম জগদ গোরা ॥। 
এতেক শহানয়া নাগ আইল সত্তর । 
আতুর লা?হয়া নাগ বাসল মনোহর 71 
মাতমত করে দয়া নাহ শিশুভেদ । 
স্থবণেরি কাঢারি দিবা নাড়ী কে ছেদ ।। 
পাতালেতে নাগগণ করে জয়ধবান । 
সাতাঁদনে নাগগণ করিল উত্লান | 
মাত ব্যবহার নাগে পদ্মা লইল কোলে । 
স্নান করাইতে নল ভাগীরথ জলে ।! 
ভাগন? দোঁখয়া নাগ মনে মনে আমা । 
বাছয়া থুইল নাম জয় মনসা ॥। 
উপজিল ববহার জগতের মাও । 
অন্তরীক্ষে পুষ্প বৃষ্ট করে দেবগণ । 
আকাশে ধুমধাম বাজে বাদ্য ঘন ঘন ॥। 
মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরখ । 
তখনে হইল কন্যা অষ্টম বরষ ॥। 
পুস্পবনে পদ্মাবতী আছেন একেম্বরী। 
অযোনী শন্তবা কন্যা পরমা আুশ্দরী ॥ 


১০২ প্রাচীন ও মধ্যযৃগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভ্মি 


দেবকন্যা হইয়া পঙ্গা না জানে আপনা ) 
নাগিনীর লক্ষণ ধরে কেশনধ্যো ফণা ॥ 


বিজয় গুপ্ত বলে, 'গাইন গুণমণি | 


মনসা জাঁশ্মলে রে, গাইনেরে দেও ধূঁনি ॥ 


প্রেম মুগ্ধ £ দ্বিজ চণ্তীদাস 
কি মোহিনী জান বন্ধ কি মোহন জান। 
অবলার প্রাণ তে নাহ তোমা হেন ॥ 
রাত কৈল; 'দবস দিবস কৈল; রাত। 
বাঁঝতে পারিন* বন্ধ তোমার পিরশীত )। 
ঘর কৈল" বাঁহর বাহির কৈল* ঘর। 
পর কৈলঃ আপন আপন কৈল* পর ॥ 
কোন বাঁধ সিরাঁজল শোতের সেওল। 
এমন বাথিত নাই ডাকে রাধা বোলি ॥। 
বন্ধু তুম মোরে যদি নিদারুণ হও । 
মারব তোমার আগে দাড়াইয়া রও ॥ 
বাশুলী আদেশে দিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ 
পরের লাগয়া কি আপন পর হয় ॥। 

-- বেঞব পদাবল? সাঁহত্য সংকলন? পচ্ঠা-৪৩ 


লব অনুরাগিনী 2 দ্বিজ চন্ডীদাস 

সই কেবা শুনাইল "াম নাম । 

কানের ভিতর দয়া মরমে পাঁশল গো 
আকুল কাঁরল মোর প্রাণ ॥॥ 

না জান কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়তে নাহি পারে 

জঁঞ্তে জেতে নত অব কবজ গে 

মেক সব তাকে ॥ 


প্রাচীন ও মধ্যষুগের বাংলা স্াহত্যের সাঙ্গীতক পটভামি ২০৩ 


নাম পরতাপে ধার এ দন করিল গো 

অঙ্গের পরশে গকবা হয় )। 
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো 

যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 
পাসারতে করি মনে পাসরা না যায় গো 

কি করিব কি হবে উপায় । 
কহে 'দ্বিজ চণ্ডী্দাসে কুলবতা কুল নাশে 

[পনার যোবন ধাচায় ॥। 
বৈষ্ণব পদাবলগ সাহিত্য সংকলন, প্ঠা-$০ 


আত্ম নিবেদন 2 চও্গীদাস 


বধূ ক আর বালব আম 

জীবনে মর়ুণে জনমে জন্মে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥। 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
লাগিল প্রেমের ফাঁস । 

সব স্মাঁপয়া একমন হৈয়া 
1নশ্চয় হইনু দাসী ॥। 

ভাবিরা দৌখন এ িতন ভুবনে 
আর কে আমার আছে । 

রাধা বাল কেহ বুঝাইতে নাই 
দঁড়াইব কার কাছে ॥ 

এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে 
আপন বালব কায়। 

শশতল বাঁলয়া শরণ লইন+ 
ও দুটি কমল পায় ।। 

না ঠচেলহ ছলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত তোর । 


ভাবনা দেখিনং প্রাণনাথ বিনে 
হিতে নদহক মো ২. 


১০৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভমি 


আঁখির নিরিখে যদি নাহি হেরি 
তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন 
গলায় গাঁথিয়া পার ॥॥ 
_ বৈষ্ণব পদ্দাবলী, সাহিত্য একাডেমি, পঙ্ঠো-৫ 


গোপন প্রেম 2 যদুনাথ দাস 


ক বালব আর বধূ ?ক বালব আর । 
নয়ানের লাজে না ছাড় লোকাচার ॥। 
গোকুলে গোয়ালা কুলে কেবা কনা বোলে । 
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দৌখলে ॥। 
মার মন দুখে আরে গুরুর গঞ্জনা । 
ডাকয়া শোধায় হেন নাহি কোন জনা ॥। 
ভরে ডরাইয়া সে বণিব কত কাল। 
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথব কণ্ঠমাল ॥) 
নাশ রশি আবরত পোড়ে মোর হিয়া । 
[বরলে বাঁসয়া কান্দি তোমা সোঙরিয়া ।। 
তোমা দোঁখবারে বম্ধু আস নানা ছলে ॥ 
লোকভয় লাগর়া সে ডরে প্রাণ হালে ॥ 
না দোথলে মার যারে ভারে কিবা ভয় । 
নাথ দাসে বলে দঢ়াইলে হয় ॥। 


গৌরাজ সন্ম্যাস £ বানুদেব ঘোষ 
গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে ক বাঁধি কারব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নাধ কোথা পেলে পাব ॥। 
কে আর কাঁরবে দয়া পাঁতিত দেৌঁখিয়া । 
দুল্লভ হরির নাম কে দিবে যাঁচয়া ॥। 
আঁকিঞ্চন দেখ কেবা উঠিবে কাঁদিয়া ( 
গোরা বিন্‌ শুন্য হৈল সকল নদীয়া ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙারয়া | 
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দৌখয়। 7 


প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গলীতক পটভ্যাম ১০৫ 
দ্রশনোণকঞ্ঠ। 2 প্রেম দা 


[ক করিব কোথা যাব ক হবে উপায় । 
ধারে না দোখলে মার তারে না দেখায় ॥ 
যার লাগি সদা প্রাণ আনছান করে । 
মোরে উপদেশ কর পাসাঁরতে তারে ॥ 
এতাঁদন ধার মু হেন নাহ জান । 
যে মোর দুখের দৃখী তার হেন বাণশী ॥ 
আন ছলে রাহ কত করে কানাকান । 
প্রেমদ্দাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥ 


বংশী সঙ্কট £ পরমেশ্বর দাজ 


আর ক শ্যামের বাঁশী কুলের ধরন থোবে। 

নাম ধার ডাকে বাঁশী বেকত হবে কবে ॥ 

নিষেধ না মানে বাঁশী সদা করে ধান । 

বাঁহর দুয়ারে কান পাতে ননাদনী ॥ 

ননদ জঞ্জাল বড় অন্তর ?বধাল। 

আসঞা ঘরের মাঝে পাতবে জঙ্জাল || 

যে দেশের বাঁশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নম্ট । 

রাধারে বাঁধতে বাঁশশি এনেছে কানাই ।॥ 

ল্ীপরমে*্বর দাস কহে শুন রসবাতি। 

বাঁশীর কোন দোষ নাই কালয়ার ষৃগাত ॥ 
বৈষব পদাবলী-_সাছহিত্য সংসদ 


দশম দশ £ শশী শেখর 


আত শণতল মলয়া নিল 
মদ্দ্ব-মন্দ-বহনা । 
হাঁর-বৈমহখ হুমার অঙ্গ 


মদনা নলে দহনা ॥ 


১০৬ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি 


কোকিলা কুল কুহু কুহরই 
অলি বত্করু কুলুমে । 

হর লালসে তনু তেজব 
পাওব আন জনমে ॥। 

সব সাঙ্গান 'ঘাঁর বৈঠলি 
গাওত হরি নামে । 

যৈথনে শুনে তৈখনে উঠে 
নব রাগিণশ গানে ॥ 

লালতা কোরে করি বৈঠত 
বিশাখা ধরে নাটিয়া । 

শশি শেখরে কহে গোচরে 
যাওত [জিউ ফাঁটয়া ॥। 

বৈষব পদাবলী-_সাহত্য সংসদ, প্ঠা-১০৫১ 


(বিরহ বিলাপ £ গোবিন্দ দাম 


প্রেমক অধ্কুর জাত আত ভেল 
না ভেল ধুগল পলাশ 
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যাঁমান 


সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা ॥ 

সাথ হে অব মোহে নিঠুর মাধাই । 
অবাধ রইল 'িবছরাই ॥ 

কো জানে চাঁদ চকোরান বব 
মাধাঁব মধুপ স্ুজান। 

অন-ভাঁব কানু সি-শাত অনুমানিয়ে 
গিবঘাঁটিত বাহ গনরমাণ ॥ 

পাপ পরাণ আন নাহ জানত 
কানু কান্‌ করি ঝর । 

বিদ্যাপাঁত কহ নিকরূণ মাধব 
গোবন্দ দাস রসপূর ॥। 

বৈষব পদাবল+, স্াহত্য সংসদ? প্‌গ্ঠা-৬৫৮ 


॥ চণ্ডী মঙ্গল 
রচনা জ্রীকবি কষ্কণ 
( দেব খও্ ) 


মাত বহিন সঙ্গে কার সম্ভাবণ 
সত্বরে চাঁললা চণ্ডী ষযজ্ের সদন । 
দক্ষের চরণে চণ্ডী কাঁরলা প্রণাত 
হেটমহখে আ'শিষ করেন প্রজাপাতি 
আয়্্যাতে জাউক কাল ঘ্চুক দুগ্রণীত 
চরজীবদ হোক ত্বামশর জুস্থির আুমাত । 
না দোখিয়া যজ্কে দেবী শিবের পুজন 
কোপে কম্পমান তনু বাপে িনবেদন 
শুন বাপা তোমারে কার এ আঁভমান 
সতা 'ঝএ তোমার ট্রটিল অবধাণ । 
ধম“ আদ তোমার জতেক বম্ধুজন 
সবারে আসিতে যজ্জে কৈলা নিমন্ত্রণ । 
অন্য জামাভারে দিলা বস্ত্র অলগকার 
শব পক্ষে ভাল নহে তোমার ব্যবহার 
দুষ্ট দৈবফলেতে তোমার আম ঝি 
না কারিল পুণ্যকর্ম নিবোদব কী । 
এমত শহাঁনঞা দক্ষ সতীর বচন 
সকোপে বলেন বাণ শুনে সর্বজন । 
অভয্লা-চরণে মজুক [নিজ চনত 
শীকাব কণকণ গান মধুর সঙ্গীত ॥| 
চণ্ডঈমঙ্গল, সাহত্য একাডেমশ 


( আখেটিক খণ্ড ) 
মাহষমার্দনন রুপ ধরেন চাশ্ডিকা 
অন্ট দ্দকেতে শোভে অস্ট নায়কা । 
সিংহ 'িম্টে আরো পিল দাক্ষিণ চরণ 
মাঁহষের 'িন্টে বামপদ্দ আরোপণ । 


১০৮ প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভ্যাম 


বাম করে মাহযাস্তরের ধার চুল 

সব্য করে বুকে তার আরোপল শূল 
পাশাগুকুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন 

বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ । 
আসি চর্ম শল খড়গ চক্র শিত শর 

আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর। 
বামাদকে কাতিক দাঁক্ষিণে লম্বোদর 
বষে আরোহণ শব মস্তক উপর । 
দাক্ষণে জলাঁধিস্ততা বামে সরস্বতা 
আনগ্র কন্দর দেবগণ করে স্তুতি । 

তপ্ত কলধৌত জানি অঙ্গের হইল আভা 
ইন্দীবর ?জান তিন লোচনের শোভা | 
চার ?দকে নম্ব্রবাণ শোভে জটাজ:ট 
গগনমণ্ডলে তার লাগয়াছে মুকুট । 
অঙ্গদ্দ কঙ্কণ জুতা হইল দশভংজা 
জেই রূপে অবাঁন মণ্ডলে লৈল প:জা । 
দোঁখভা চণ্ডখর রূপ ব্যাধের নন্দন । 
ভরে কম্পমান তন মাদত লোচন। 
ফুল্লরা পাঁড়ল মহ1তলেতে মুছিতি 

শী কাবকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥। 


॥ বাঁণক খণ্ড ॥ 
ধার মনোহর ললা নাচ রামা রত্মালা 
তান্ডব দেখেন দেবগণ 
তাতাঁন ভাঁতানি তান মুদক্গ মাম্দরা ধান 
ঘন বাজে ।কত্কন্নী কগকণ । 


হইআ মান সাবাহত নারদে গায়েন গীত 
বাঁণা গুণে তরল অঙ্গুলন 
দোহার তম্বুরে গায় টনক খমক বায় 


পিনাক বাজায় কুতুহলী । 


প্রাচীন ও মধ্যবণের বাংলা সাহত্যর সাঙ্গীতিক পটভ্সীম ১০৯ 


ভুবনমোহন কাছে ধুপদ তাশ্ডব নাচে 
গান মুনি রাধার বিষাদ 

মুখর নৃপুরশালি দেন ঘন করতালি 
দেবগণ বলে সাধুবাদ ॥ 

কনকের গাঁড় ছুঁড়ি পার দিব্য পাটসাঁড়ি 
দু করে কুলাঁপ সাজে শঙ্খ 

হিরা নিলা মতি পলা কলধোৌত কণ্ঠমালা 
কলেবরে মলয়জ পণ্ক॥ 


পনত তাঁড়ত বণে হেম-মুকালকা কণে 
কেশ-মেঘে পাঁড়ছে বিজলী 

রজত পাশ।ল দুটি পরে দিব্য তুলাকাঠি 
বাহু [বভূষণ ঝলমল । 

দেবীর আদেশে স্মর হাথে ফুল ধনুশর 
হানে বীর সন্মোহন বাণে 

অবশ হইল অঙ্গ কৈল তার তাল ভঙ্গ 


লী কাঁবকণ্কণ রস গানে 
চণ্ডীমঙগল, সাহিতা একাডেমণী 

খুলনা ঠরপার সিন্ধু করিয্লা মত্জন 
একভাবে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ । 
ফলমুল উপহারে নোৌবদ্য প?জলা 
কাঁরআ প্‌জেন ঘটে সবনঙ্গলা । 
[কম্বর বাঁলআ মাতা জাঁদ থাকে দয়া 
বিষম সঙ্কটে আসব মহাশায়া । 
অবাঁন লোটায়্যা স্তুতি করে বারে বারে 
অস্তরে জাঁনঞা চণ্ডণ আইলা পূজাগানে। 
নখ-ইন্দুভাসে দ;র গেল অন্ধকার 
কবরি-মল্লিকা মালে শ্রমর ঝত্কার । 
চরণে পাঁড়ল রামা মুখে নাহ বোল 
শিরে আরোপিআ পান চণ্ডী দলা কোল । 
খুল্পনারে চাণ্ডকার বড় মায়া মোহ 
নেতরে আঁচলে পুছেন নয়নের লোহ। 


১১০ প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতক পটভূমি 


পরণক্ষা লইতে তারে ছিল অনমাতি 
আশ্বাস করল বিএ থাকিব সংহাতি। 
এ বোল বাঁলআ চণ্ডী রাহলা অম্বরে 
ধনপাঁতি পরণক্ষা মানল উচ্চস্বরে ॥ 
খুলনা পরপক্ষা লয় দেবীর আদেশে 
পাঁচাল প্রবন্ধে কাঁবকৎ্কণ ভাষে ॥ 
চণ্ডী আদেশে বাঁলল পশ্মাবতাী 
ডানি করে 'িনল খাঁড় বাম করে পাঁথ | 
সপ্তশলা আদ লগ্ন কাঁরআ বিচার 
1ববাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার । 
নক্ষত্র রেবতদ শুভ যোগ রাঁববার 

ইহা বই শীববাহের লগ্ন নাহি আর । 
পদ্মাবতন সঙ্গে চণ্ডী কারআ জুগাঁত 
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি । 
ন্ুশখলার ?বভা বাল পাঁড়ল ঘোষণা 
ঘরে ঘরে নাটগশত ব্যাঁলয বাজনা ॥ 
চণ্ডিকা বলেন বাপ শুনহ শ্রীপাঁত 
কাল বিভা কাঁরবে সুশীলা রূপবতা। 
নরামিষ্য কর আজ থাকহ ়িঞমে 
ববাহ করাইলা কাল জাব নিজ ধামে । 
এমন শানঞ্া সাধু চাণ্ডির বচন 
অঞ্জাীল করিআ তাঁরে করে [নিবেদন । 
অভয়? চরণে মজক নজ চিত 

শ্ীকাঁব কঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥। 


॥॥ বণিক খণ্ড | 


না লাগল পাটরাঁণর মোহন-প্রবম্ধ 
জাম।তার গমনে লাগল মনে ধন্দ ॥ 
সত্বরে চালল রাণ নুপ সাল্বধানে 
সম্ঞ্রমে ন:পাতি গেলা জামাতার স্থানে । 


প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভমি ১১১ 


লৃষ্ধ *বশরের বাপু পুর আঁভলাষ 
বিলম্ব না কর জাঁদ রহ চার মাস। 
এতেক বচন যা্দ কাঁহলা নৃপাঁত 
শ্লীপাঁত বলেন তাঁরে কাঁরআ প্রণাঁত। 
জনন স্মভরি হইল মন উচাটন 
নিরোধ না কর রায় ছাড়ব পাটন। 
রাঁহবারে 'িংহলে বলেন নপবর 
অনম'তি তাহাকে না দেয় সদাগর । 
পণ্চপাত্র সনে রাজা করিআ বিচার 
ধনপাঁতি দত্তের কাঁরল পুরছ্কার । 
রথ তুরঙজগম 1দল ঝাঁর খুর দোলা 
চন্দন-চোমুরি দিল রত্ব কণ্ঠমালা । 
ধনপাতি দত্তে িছ নিবেদএ রায় 
চাঁণ্ডকা মঙ্গল কাঁব কশ্কণ গায় ॥। 


॥ ধমমঙ্গন ॥ 


বরচনা--মহেশ দাস 
মঙ্জল রাগেন শীয়তে 


কালুবির মনোরথে গুলতাই বাটল হাসে 
পক্ষ মারবারে তবে নাঁড়। 

দেখি আগে সরোবরে বাঁসয়া জাঁঠর সরে 
আছ ত পানিকাহুরি । 

সম্ধানে বাটল বিন্ধে বাঁজলে পক্ষের অঙ্গে 
উীঁড় পড়ে লাউসেনের কোলে । 

ধড়ফড় করে পক্ষ লাউসেন সম্মৃখে দেখি 
লাউসেন জাঞা তুলে । 

হেথা কালু পক্ষ পাছে ধাঙ্গা গেলা সেন কাছে 
দোঁখ পক্ষ হাথের উপরে 

কহে কালু করপুটে এই পক্ষ মোর বটে 
দেখ রূপে বাঁজিল বাটুলে ॥। 


১১২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গগীতক পটভনম 


বাটুল খাইঞ্া উীঁ় আসি তোমা কাছে পাঁড় 
রাখলে ত কারঞা জতন। 

আদম বট হিন জাতি 'বাঁধ কার দিল বাতি 
পক্ষ মার কাঁরএ ভোজন ॥ 

গদবস উপরে দেখ পক্ষ গুটি মারি এক 
তাহা সবে বোঁচ গণ্ডা দমে । 

সেহ কাঁড় হাটে লঞ্জা দর্থ্বয আমি বেসা (২ হঞ্া 
তবে 1ানভা কার নিজ বাঘে ॥ 

মোর জত পাঁরবারে আসা করিয়াছে ঘরে 
পক্ষ আন কাঁরব ভোজন । 

নদ পক্ষ্য নাই 'দবে কিব তোমারে তবে 
আজ রাত হইব লঘন। 

কালংর বচন শান লাউসেন বলে বান 
[নবেদন কারএ তোমারে । 

পক্ষ্য টবচ জত কার তার দিব দুন কাঁড় 
এই পক্ষ গুটি দেহ মোরে ॥। 

প্রাণতন্র পক্ষ আম আমার স্বরণ পাস 
গদলে য়ফরাঁজ হর তায়। 

পুরাণের কথা বাল নুন একাঁটিও কার 
মহেশ দাসে এসব গায় ॥ 


ধানভ্রী-_ীগ 
রচনা-_ময়ুর ভট্ট 

একে একে সভাজনে মেলান কারঞ্ঞা সেনে 

কাল: যাঁদ িরগণে কারঞ্া সঙ্গাত। 
খাট্ীল সাগনে করি তাহাতে-'**" 

রন: -শেদঞা তাঁখ ॥। 
'নঠুলি চালাঞ্া রাগে তার পাছ; দ্বাসভাগে 

মধ্যে সেন জান যস্বাপচ্ঠে। 
বানা রঙ্গ কৌতুবে হাথে খাণ্ড৷ ঢাল বুকে 

বিরদাপে চাল জার পথে ॥ 


প্রাচীন ও মধ্যষূগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গপীতিক পটভ্ম ১১৩ 


কামরূপ গড়খান লংঘন কাঁরঞ্া জান 
মালসাট মারি বিরভাগে । 

জতেক সহর গ্রাম কতেক লইব নাম 
এড়াইঞ্া জায় বাউবেগে ॥ 

কথোক 'দিবস বাঁহ গৌড় নগর পাই 
গেলা সভা কাঁর রাজা জোথা । 

কালু আদ 'বরভাগে 


নৃপমানে নোঞাইল মাথা ॥। 

উঠি রাজা বাহু মিলি সেনে কৈল কোলাকোলি 
বৈসাইল লঞ্া নিজ পাশে । 

সিফাতি নপমাণ জিজ্ঞ্যাযে কুসল বাঁণি 
কহ ধাত্রা মোরে নজ ভাসে ॥ 

শ্রীধম মোর গুরু বাংসা কজ্পতরু 
হারনামে স্বাধিত অন্তর । 

তাহার সেবক কাব মউরভট্ট অনুভাঁব 
বিরাঁচিল অন্নদামঙ্গল ॥। 


সারেজ বাগ 
রচনা --দহেশ&দাস 

হেথা বালা লাউসেনে কালু আদ বীরগণে 
বাস রহে মুণর উপর 

দোঁথয়া নদীর মাঝে সাল আঁধক তেজে 
বহে বাণ উড়ে পরথর 

ইকুল উকুল ভার দ্ুকুল বাঁহছে বার 
ঘুর্ম গাঁঢ় চাকের সমান। 

পরত সমান ছোটে ঢেউ গোলা নামে উঠে 
দোঁখ কম্পয়ভ্তরে পরাণ ॥ 

কালু আদ বিরভাগে দেখি বাণ দোখি আগে 
চমৎকার লাগল ছহিআর 

কেহো নাছি শ্ছির ছয় সভাকারে লাখে তর 
পরমাদ গ্াশ লচে চায় ॥। 


৯১৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের লাঙ্গীতক পটভাম 


রদ বাঁলর মুত সিতা চাঞ্ঞা বুলি ভূপ 
উতাঁরলা সমদদ্র নিকটে । 

সাগর গাঁভর যাঁত পরমাদ গুণে কাঁপ 
ভএ সবে মাথা কৈল হেট ॥ 

তেনমাতি 'বিরগণে পরমাদ গুণ মনে 
লাউসেন পাঁড়ল ফাঁপরে। 

বিষাঁদত হঞ্া বলে নাহি ভেলা নৌকা কুলে 
কিসে পার হইব দোষরে ॥ 

গৌড়েশবর বরাবরে য়ামি কৈলাম রঙ্গিকারে 
জান দিব ঢেকুরের গড় । 

তাহে দুখ দিল বাধ কাল হইল মহানাঁদ 
সিদ্ধ কিছ নাহল উত্তর ॥ 

পুনরাঁপ মুখ রাজে দেখাইব কোন কাজে 
মহামনত্র হাঁসবেক তায় । 

হেল বেলে বোধে বালা ম্নণ্ডিব পাথর ঘোড়া 
মহেশ দাস এই রস গায় ॥ 


বড়াড়ি রাগ 
রচনা-_মমুরভট 
লাউসেন যম্প পিচ্ঠে য়াইলা যজয় তটে 
পদ ভরে ভাঙ্গল য়াড়ার । 
পাঁড়িলা ়াড়ার মাঝে তরঙ্গ আঁধক তেজে 
সাতারিঞা জায় রড়ারাঁড় ॥ 
কথোদুরে গেলা জেই যাঁসঞা কুঁষ্ভর সেই 
চারিগুটি পদ নিল কাটি । 
তা দেখিঞ্া লাউসেন চাম্ততা হইলা মনে 
কষে যার জলে জাবে হাটি ॥॥ 
ঘোড়া বলে রঞ্জাস্ততে +* চিন্তা নাকাঁরহ চিতে 
লোমে রাম জল ভাব পোঁল-- 
ই বোল মুনিঞ্া কাছে আসিঞা ইছুলি মাছে 
একে একে কাটে লোমবালি ॥ 


১। 


প্রাচীন ও মধ্যবূগের বাংল। সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভূমি ১৯৫ 


পুনরাঁপ বোলে বালা কাটা গেল লোম গোলা 
দৌথ য়ম্ব বড়ই বিপদে। 

ঘোড়া বলে দুই কানে সাতরিঞঞা জাব বানে 
চিন্তা না কারহ হদে ॥ 

আসিঞ্া কাতলা রুহি কাটিল সে কান দুই 
দৌখ ব্রাস পাইল আপার । 

না করিহ মনে দৃখ হেলাঞা জাব বৃক 
তবু পার কাঁরব পাথার ॥ 

আসিঞা টেঙ্গার 'সাঙ্গ কটাক্ষে ত বুকে বিশ্ধি 
জরজরে কাঁরল ছেদন । 

ছোট বড় মদ্য সঙ্গ আহার পাইএা রঙ্গে 
যম্বমাংস্‌ কারল ভক্ষণ । 

একে একে রঙ্গ কাটা ঘোড়া হইল বলে টুটা 
1কসে তার করবে পয়্ান। 

সারব নাহিখ রয় প্রাণ হইল সংশয় 


মউরভট্ট 'দজ রস গান ॥ 


অনা মঙ্গল 
শিবের মোহন বেশ 
রচনা ভারতচজ্ 
আমার শংকর করুণা কর গো 
1নম্দা কর না ন্রিভুবনে মহেম্বর ॥। 
কালকট পিয়া বিদ্ব বাচাইয়া 
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর। 
কপালে অনল 1শরে গঙ্গাজল 
অনলে জলে সোঁসর ॥ 
ভালে স্ধাকর গলে 'বিষন্ভর 
সুধা বিষে বরাবর । 
ভারত কহিছে মোরে না সাহিছে 
এ শবে নিশ্দে পামর ॥। 


৯ শিবের ভিক্ষা বাজ) 
এর ণব নাচাহ পর্চহ তালা । 


হস্ত তং হু ৬ 
১ ব্জগুভ নব 
গে 29 ঠ্””+ 
নম্দ? কহে তাতা কার গনোহর 
ভঙ্গী বাজ্যওত গালা 1) 


গঙ্গা করে জল চাঁদ জধারস 
অনল হলাহল জবালা 
ভারতকে হর শঙ্কর ম:রাতি 


নাশ কপাল কপালা ॥॥ 


শু । অন্সপুর্ণামাহাত্মাত 


জয় জগদীশবরণ জয় জগদম্বে ॥ 
ভব ভবরাণী ভব অবলছ্বে ॥ 
শিব 'িবকায়া হর হর জায়া 
পাঁরহর মায়া অব আবিলম্বে ॥। 
বাঁদ কর মমতা হত হর ষমতা 
দাবি ভুব সমতা গৃহ হেরম্তে ॥। 
তব জন যেবা তঙ্জ রিপন কেবা 
ঘম দেই সেনা শিব পারিলম্বে ! 
ভবজন তরণে রাসহ চরণে 
ভারত চরণে কার কাদদ্বে ॥। 


হক্িনামাবজী 


জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব 
কংসদ্দানব মাতন 

জর পম্ম লোচন নম্দননম্দন 
কুঞ্জকানন রণজন 1 


পু ও মাহে বং স্তর সারসীিতক পটভম. ৯৯৭ 


জয় কোঁশ মর্দন কৈটভর্'ন 
গোঁপিকাগণ মোহন । 

জয় গোপবালক বতসপালক 
পুত নাবক নাশন ॥ 


জয় গোপবল্লভ ভন্ত সল্লভ 
দেবদৃলভ বন্দন ॥ 

জয় বেণবাদক কুঙ্জ নাটক 
পদ্ম নম্দক মণ্ডল ॥। 


জয় শান্তকালিয় রাধকাপ্রয় 
নত্য ?নাষ্কয় মোচন । 

জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় 
দ্ৌপদীভয় ভঞ্জন || 


জয় দৈবকীস্ুত মাধবাচ্যুত 
শতক রাম্তুত বামন । 

জয় সর্বতোজয় সম্জনোদয় 
ভারতাশ্রয় জীবন ॥। 


কাশীতে শাপ 


আমারে শঙ্কর দয়া কর হে। 
শরণ লয়োছি শান দয়া কর হে।। 


তাঁম দীনদয়াময় আম দীন আতিশর 

তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর ছে। 
তব পদে আশ্‌মতোব পদে পদে মোর দোষ 
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥। 


পিশাচে তোমার প্রণীত মোর িশাচের রীতি 
তবে কেন মোর নদাীত দেখে ভাব পর হে। 
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব করে 
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥ 


১১৮ প্রাচীন ও মধ্াষূগের বাংলা সাহিতোর সাঙ্গীতিক পটভ্ম 


অল্পদ্বার মোহিনী রূপ 
এ কি রূপ অপরংপ ভাঙ্গিমা 
চরণে তরুণ রাঙ্গমা ॥ 
হইতে সোঁসর শম্ডু হৈলা হর। 
দোঁথ পয়োধর তুঙ্গিমা ॥ 
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে 
সুধা করে ধরে কালিমা ॥ 
ফুল ধনূতন; লাজে তেজেধন 
দোঁথ ভুরু ধন; বক্রিমা । 
রুপ অনধভবে মোহ হয় ভবে 
ভারত কি কবে মাহমা ॥| 


বিষ্ভাম্ুন্দরের কথারস্ত 


রচমা--নারতচজ্ 

শুন রাজা সাবধানে প্‌বে" ছিল এই স্থানে 
বীর সিংহ নামে নরপাঁত। 

বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা 
রূপে লক্ষী গ্‌ণে সরস্বতাঁ ॥। 

প্রতিজ্ঞা কারল সেই [বিচারে জানিবে যেই 
গাঁত হবে সেই সে তাহার । 

রাজপনুন্রগণ আয় আসিয়া হারিয়ে ষয় 
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥ 

শেষে শুনি পাব শেষ কাজী নামে আছে দেশ 
তাহে রাজা গুণাঁসম্ধু রায় । 

স্ুশ্দর তাহার সুত বড় রূপগ-ণ যত 
বিদ্যায় সে জনিবে বিদায় ॥ 

“বর সিংহ তার পা পাঠাইয়া ধিল ভাট 
লিখিয়া এ সব সমাচার । 

সেই দেশে ভাট গিরা 1নবোঁদপ পন্ত দিয়া 
আসতে বাসনা হইল তার ॥! 


প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গশীতিক পটভূমি ১১৯১ 


সুশ্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে 
1জজ্ঞাসে 'বিদ্যার রূপ গুণ । 

ভাট বলে মহাশয় বাণ? ধাঁদ শেষ হয় 
তবু নহে কাহতে 'নপুণ ॥ 

বাঁধি চক্ষু দল যারে সে যাঁদ না দেখে আরে 
তাহার লোচনে কিবা ফল। 

সে বিদ্যার পাত হও 1বদ্যাপাঁত নাম লও 
শুনিয়া সুশ্দরে কুতুহল।। 

চার সমাজের পাতি কৃষ্ণ চম্দ্ু মহামতি 
1ছিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয় । 

তার সভা সদ্দবর কহে রায় গুণাকর 
অন্নপংণা পদছায়া "দয়া | 


অুজ্দরের জল্গ্যাসীবেশে রাজদর্শন 


বড় বাঁসয়া নাগর হে। 

গভীর গুণ সাগর হে।। 

কখন ব্রাঙ্গণ ভাট ব্রহ্মচারী 
কখন বৈরাগী যোগন দণ্ডধারী 
কখন গৃহন্ কখন ভখারন 
অবধুত জঢাধর হে। 

কখন ঘেটেল কথন কাঁড়ারী 
কখন ঘেটেল কখন ভাঁড়ারশ 
কখন লুটেরা কখন পসারণী 
কভু চোর কভুচরহে।। 

কখন নাপত কখন কাঁসারণ 
কখন সে করা কখন শাঁখারী 
কখন অলী তাঁত মানিহারশ 
তেলী মাল বাজীকর হে। 
কখন নাটক কখন চেটক 

কথন ঘটক কখন পাঠক 

কখন গায়ক কথন গণক 
ভারতের মনোহর হে ॥। 


১২৩ প্রাচ*ন ও মধ্যবগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গগীতিক পটভাাম 


বিভ্যান্থন্দবের সন্গযাসীবেশ 


নব নাগরী নাগর মোহানয়া ৷ 
রাঁত কাম নটগ নট সোহনিয়া ॥ 
কত ভাব ধরে কত হার করে 
রস্‌ সম্ধ তরে ভর তারনিয়া । 
নুপুর রণ রণ গকাঁঙ্কণঈ কন কন 
বাঞ্ন বানপন কতক নয়া ॥। 
লপট লটপট ঝলট ঝট পট 
রচিত কচজট কমানয়া । 
কাঁটিল কটুতর ?নাঁমষ [বিষভর 
বিধমশর শর দমানয়া ॥। 
সখী সকল মিলত মধু মঙ্গল গাবত 
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত 
ঘন 1বাঁবধ মধুর বর মন-এঁ বাজাবত 
তাল মংদঙ্গ বণ বানয়া 
[ধাঁধ ঠধককট ধককট 1ধাঁধকট 1ধাঁধ ধই 
ঝিশিঝ* তক [ঝিম তক ঝিম ঝমক ঝমক ঝোই 
তত তত তা তা থ্‌ থুং থেই থেই 
ভারত মানস মানানয়া ॥। 


বিগ্াসহু স্ুন্দবের দেশ যাত্রা 


স্মশ্দর বদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃস্ট হয়ে 
বাপ মার প্রণাম কারলা ॥ 

রাজারাণন তুণ্ট হয়ে পুত্রবধু পৌন্র লয়ে 
মহোৎসবে মগন হইলা |॥ 

রাজা গুণাসম্ধূরায় পলকে প্ার্ণত কার 
স্রশ্দরের রাজ্যভার (দলা । 

স্ুম্দ্র আনন্দচিত লয়ে গুরু পুরোহিত 
নানামতে কালশরে পুজিলা । 

নম্দরের পূজা লয়ে কাল? মার্তিময় হয়ে 


দ্পতীরে কহিতে লাগলা | 


প্রাচীন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গাতিক পটভাঁম ১২১ 


তোরা মোর দাসদাসাী শাপেতে ভূতলে আস 
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা । 
ব্লত হেল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস 
নানামতে আমারে তুঁষিলা । 
এত বাঁল জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘচাইয়া 
অন্টমঙ্গলায় বৃঝাইলা ॥। 
দেবী দিলা 1দব্যজ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবাণ 
পূব সব দোখতে পাইলা । 
দেবার চরণ ধার বিস্তর বিনয় কাঁর 
দুই জনে অনেক কাশ্দলা ॥ 
বাপ মায়ে বুঝাইয়। পনুত্রে রাজ্াযভার দয়া 
দুই জনে সত্বর চাললা । 
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্ব্গেতে চাঁললা রঙ্গে 
রাজা রাণ শোকেতে মোহিলা । 
বিদ্যাসুশ্দরেরে লয়ে কালিকা কোতুকণ হয়ে 
কৈলাস [শিখর উত্তাীরলা । 
ইতিহাস হৈল মায় ভারত ব্রাহ্মণ গায় 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা । 
শাক্ত গীতি 
বডল।- রাঅপ্রসাদ 
মায়ের মাত গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি 1দয়ে | 
মা বোট কি মাটির মেয়ে, [মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥। 
করে আস মুপ্ডমালা* সে মা-টি কি মাটির বালা, 
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে 1নবাইয়া ৷ 
শুনোছ মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো ॥। 
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রঙ মাখাইয়ে 
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্ু, সূর্য আর হৃতাশন, 
কোন: কারিগর আছে এমন, 'দিবে একাঁট নর মিয়ে 
অশিব নাশনঈ কাল? সে ি মাটি ঘর গাবচালন 


সে ঘ্‌চাবে মনের কালি, প্রসাদে কালন দেখাইয়ে । 
শান্ত পদাবলা-_-কঃ বিঃ 


১২২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গশীতক পটভাম 


রচনা- রামপ্রসাদ 
ও মন তোর ভ্রম গেল না। 
পেয়ে শান্তি তত্ব হাল মত্ত, 
হার হর তোর এক হলো না। 
ব্দাবন আর কাশীধানের 
মূলকথা মনে বোঝ না, 
কেবল ভবচকে বেড়াও ঘরে 
করে আত্ম প্রতারণা । 
আস বাঁশীর মর্ম বুষে 
তোমার কম" করা আর হলো না 
যমুনা আর জাহুবীঁকে 
একভাবে মনে ভাব না। 
প্রসাদ বলে গপ্ডগোলে 
এ যে কপট উপাসনা । 
তুমি শ্যাম শ্যামাকে গ্রভেদ কর, 
চক্ষু থাকতে হলে কানা । 


রচলা-রামপ্রলাদ 
হর্দ কমল মণ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা 
মন পবণে দূলাইছে দিবস রজনী ও মা 
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুজম্মা মনোরমা 
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, বক্ধা সনাতনী ওমা । 
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়, 
কাম আদ মোহ যায়, হোরলে অমাঁন ওমা 
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল 


রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমাপা বাণী ওমা ॥। 
শান্ত পদাবলী- কঃ বিঃ 


মূলতান-__কাওয়ালী 
রচনা--রাঅগ্রসাদ 
কামিনী যামিনী বরণে বামা কে এল রণে 


উলঙ্গ এলোকেশন' বাম করে ধরে আঁস, উল্লাসতা দানব নিধনে । 
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পদ ভরে বসুমতাঁ সভীতা কাঁষ্পতা আত 
তাই দেখি পশহপাঁত পাতিত চরণে রণে । 
শ্রীরামপ্রসাদ কয় তবে আর ?ক রে ভ্ 
অনায়াসে ঘমণ জয় জীবনে মরণে । | 


সঙ্গীত সংগ্রহ-_-রামকৃফ মিশন 


কীর্তন বাপভাল 
বচলনা- রামপ্রসাছ 

ভেবে দেখ মন কেউ কার? নয়, মিছে ভ্রম ভুমণ্ডলে । 
ভুলোনা দক্ষণাকালণ বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥॥ 
ধার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। 
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥ 
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কতা বলে সবাই মানে, 
সে কতাঁরে দেবে ফেলে কালাকালের কা এলে ॥। 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে ॥ 
তখন, ডাকবি কাল কালী বলে, কি কাঁরতে পারবে কালে ॥। 


সঙ্গীত সংগ্রহ-_রামকুষ্ণ মিশন 


প্লচনা-_ কমলাকাস্ত 


কবে যাবে বল 'গাররাজ, গোরশীরে আনতে । 
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দোখতে হে॥। 
গোরী দিয়ে দিগন্বরে, আনন্দে রাখেছো ঘরে, 
ক আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে । 
কামনশ কাঁরল বাঁধ, তেই হে তোমারে সাধি, 
নারীর জনম কেবল যন্্ননা সহতে ॥। 
সাঁতনী সরলা নহে? স্বামী সে *মশানে রহে, 
তুম হে পাবাণ, তাহে না কর মনেতে । 
কমলাকান্তের বাণন, শুন হে 'শিথর মাঁণ, 
কেমনে সাহবে এত মায়ের প্রাণেতে ॥ 

শান্ত পদাবলী--কঃ 'বিঃ 
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রচনা--কমলাকান্ত 


ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধু মুখ হো, 

অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো ? 

রতন ভবন মোর আজ হৈল অন্ধকার, 

ইথে কি রাহবে দেহে এ ছার জীবন। 

এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা। 

তাপের তাঁপত তণ॥ ক্ষনেক জূড়াও গো ॥। 

দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে। 

বোলে যাও, আসবে আর কত 'দিনে এ ভবনে ॥। 

কমলাকান্তের এই বামনা পঃরাও 

1বধুমুখে মা" বায়ে মায়েরে বুঝাও গো ।। 
শান্ত পদাবলী--কঃ ?বঃ 


রচনা--কমলাকাস্ত 


নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জড়ায় ॥ 
কপালে পিন্দ্‌র, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়। 
হাঁসতে হাসিতে, কত দ্বানব দলিছে, রুীধর লেগেছে গায় ॥ 
আতি স্ুশীতল চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায় ! 
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হতে চায় । 
শান্ত পদাবলী--কঃ বিঃ 


রচনা- কমলাকাস্ত 
শুকনা তর. মুঞ্জরে না, ভর লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে। 
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাকতে গাছে । 
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরৃতে 
তর: মঞ্জরে না শকায় শাখা, দূটা আগুন বিগুন আছে 
কমলাকান্তের কাছে ইহার একাঁট উপায় আছে। 


জম্ম তারা মংতুযহরা তারা নামে হেশচলে বাচে ॥ 
শান্ত পদাবলী-_-কঃ বিঃ 


১। 
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রচন।--কমলাকাস্ত 
মাঁজলে মন ভ্রমরা কালী পদ নীল কমলে । 
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈলঃ কামাদি কুম্ুম সকলে ॥ 
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালোয় মিশে গেল, 
দেখ, স্থখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ সাগর উথলে ॥ 
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে। 
দেখ পণ তত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 

শান্ত পদাবলী--কঃ 'বিঃ 


॥ পীচালী ॥ 


খট ভৈরবী (একতাল) 
রচনা--দাশরথি রায় 


সই কে যাবে মধু ভূবনে। 

মত দেহে তার, জীবন রাধার, 
কে দিবে এনে সই । মধুসূদনে ॥। 
প্রাণ দহে কৃষ্ণ 'বরহ তপন, 

কে মোর আপন, করে প্রাণপণ 
করে নির্‌পণ দ£ঃখের আলাপন, 
কে জানাবে গিয়ে হারর চরণে ॥ 
ঘুচাইল 'বাঁধ সুখের 'বিহার, 

হরে নিল নীল রতনের হার, 

শমন সমান বিরহ প্রহার, 

বল কত আর সহে পরাণে ॥ 
জেনে, সাঁথ। রাখিতে গোকুলে, 
কত দিনে হরি হবেন অমুকূল, 
দ্বাশরাঁথ দীনে কবে দিবে কুল, 
গোকুলচন্দ্ু ভব তুফানে ॥ 


১২৬ 


২। 
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“ন্ুরই যু” 


তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে, 

সেই রাধার নয়নাঞ্ নব জলদ বরণে, 

তার পাঁরধান পাত বসন, করে বংশী নিদশন, 
আদি বলে অদর্শন হৈল বশ্দাবনে ॥ 

শুন গো সজান। শন না পেলে তার অশ্বেষণ, 
জীবন ত্যাজবে রাধে, যমুনার জীবনে ॥। 

তার কমল যুগল কর; কমিনী মধুকর, 

নিন্দে কোটি মুধাকর, চরণ 'কিরণে,__ 

যে চরণে ভাগীরথা, বত হয় দাশরথ, 


সে হরির চরণে ॥ 


ভীমপলগ্রী (একভাল ) 


জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে । 

ভান্ত রথে চাঁড়, লয়ে জ্ঞান তৃণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ, 
রক্ষময়ীর নাম ব্রদ্ধ অস্ত্র তাহে সন্ধান করে। 

তার এক ষ্যান্ত রণে, চাই না রথরথণ, শত্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গাত 
রণভূমি যাঁদ করে দাশরাথ ভাগীরথীর তরে ॥ 


বাসিলেন মা হেমরবণণ, হেরম্ব লয়ে কোলে । 

হোর গণেশ জননশ রূপ রানী ভাসেন নয়ন জলে । 

রঙ্ধার্দি বালক যার, রি বালিকা সেই তারা 

পদতলে বালক ভানু বালক চম্দ্ধরা, 

বালক ভানু জান তন্‌ বালক কোলে দোলে 

রান মনে ভাবেন-__উমারে দোঁখ, কি উমার কুমারে দেখি 

কোন্‌ রূপে সশীপয়লে রাখি নয়ন ষুগলে। 

দাশরি কাহছে, রানা, দুই তুল্য দরশন 

হের, ব্রহ্মময়ী আর এ ত্রক্গরপ গজানন, 

ব্গা কোলে ব্রহ্মা ছেলে বসেছে মা বোলে ॥ 
রচনা-_দাশরাথ রায় 
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৫। কর কর নতত্য নত্যকালা, একবার মন সাধে, 
রণক্ষেতে মা। মোর হৃদয় মাঝে। 
দেহের ভেদী ছজন কুজন, 
এরা বাদী ভজন প্‌জন কাজে। 
জ্ঞান আসতে তার কর ছেদন, 
নিব্দেন--চরণ-_সরোজ, 
আগে বধ ব্রঙ্গময়ঃ মোর কুমাতি রন্তবীজে, 
ও তোর ভভ্ত দাশরাধি, 
অনন্ত হয় এ পদাম্বূজে ॥ 
রচনা-_দাশরাথ রায় 


"মোমেন শাহী--গাতিকার গায়েন এবং গায়ন পদ্ধতি । 


অবসর বিনোদনের জন্যই পালাগান । ইহা দৈনন্দিন জীবনের ব্যর্থতা, 
হতাশা ও অন্যান্য গ্লানি ও ক্লান্তি দূর করে, কখনও বংক্ষতলে, কখনও গৃহ 
সংলগ্ন আক্গনায় বা উম্মত আকাশের নচেও পালাগ্রানের আসর আয়োজত হয়। 

পালাগানের মূল গায়ক একজন ও একাধক দোঁহার থাকে, গায়কের বিশেষ 
চরিত্রের ভূমিকায় কখনও পুরুষ কণ্ঠে, কখনও নারী কণ্ঠে নানা প্রশ্নের উত্তর 
দোঁহারের মাধ্যমে রসাপ্রৃত হইয়া ওঠে। 

পালাগানের গানের ভিতর গদ্য বর্ণনাংশও পাওয়া যায়। 

“সারন্দা” ইহাতে উল্লেখযোগ্য যন্ত | 


কাহিনী 


মা ও বাপের আদরের বিয়ার চিলাই রাণণ 
1িলাই রাণদ বালা-_ 

ওগো ধাই আপনারই দেশে, 

সাত মানুর ভাইগী চিলাই রাণী 
?িলাই রাণণী বালা__ 

লওগো যাই আপনারই দেশে 

সাত চাচারে ভাঁতিজী 'চিলাই রাণন 
[লাই রাণণ বালা__ 

লওগো যাই আপনার দেশে 

সাত ভাইয়ের বইনী চিলাই রাণা 
[িলাই রাণণশ বালা-- 


৯৮ 
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লও গো যাই আপনারই দেশে 

না যাইবাম না যাইবাম সাধু 
সাধু বালা__ 

না যাইবাম-_-তোমার দেশে 

না ধাইবাম না যাইযাম সাধু 
সাধু বালা-_ 

না ধাইবাম তোমারই বাড়ীতে ॥ 

মা ও বাপের গেরবে চিলাই রাণী 
চিলাই রাণণশ বালাঁ__ 

না চানলে সু স্বামী। 

সাত মামুর গৈরবে চিলাই রাণন 
[িলাই রাণণ বালা-_ 

না চানিলে সু স্বামী । 

সাত চাচার গৈরবে চিলাই রাণণ 
গিলাই রাণখ বালা-_ 

না চানাঁল সু স্বামন ॥॥ 

চিনবে 1চাঁনবে চিলাই রাণন 
1চিলাই রাণন বালা-_ 

হারাইয়া বিদুরাইবে-- 

1চিনিবে 'চানবে িলাই রাণ? 
চিলাই রাণী বালা-_ 

কাম্দক্সা াবদুরাইবে, 

শুন শুন শ্বাশুড়ী গো 
*বাশুড়ী বালা__ 

কইক্লা বৃচাই অর্ণীম । 

আমি তনা বাইবাম বালা 
সফরে বাণজ্যে-_ 

আ'ম তনা বাইবাম বালা 
মোকামের বাণিজ্যে । 

আমিত না বাইবাম বালা 
লীলারই না দেশেতে ।।. 


প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পট ১২৯ 


সাধুর বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন 
শুন শুন চিলাই রাণী 
চিলাই রাণখ বালা-_ 
শুন কই তোমারে । 
আমিত না ধাইবাম বালা 
সফরে বাঁণজো-_ 
আমত না যাইবাম বালা 
মোকামের বাণিজ্যে । 


আ'মিত না যাইবাম বালা 
লীলারই না দেশে 
লগলারই বা দেশে যাইয়্যা আমি বালা 
ললা করবাম বিয়া ॥ 


শুন শুন জামাই গো 
জামাই বালা-_ 
শুন কই তোমারে | 
শুন শুন জামাই গো 
জামাই বালা 
কইয়া বুঝাই তোমারে-_ 
গান চানব জামাই গো 
জামাই বালা__ 
বুঝা অইয়া চিনিব। 
[নিব চানব জামাই গো 
জামাই বালা-- 
সিয়ান হইয়া চিনিব। 
চানব 'চানব জামাই গো 
জামাই বালা-- 
বালেগা হুই্লা িনিব। 
না যাইয়ো না যাইয়ো জামাই 
জামাই বালা-- 
না যাইয়ো সফরের বাণিজ্যে । 


১৩৩ পপ্রচীন ও মধ্যবৃগ্ের বাংলা সাহি£ত্যর সাঙ্গীতিক পটভূমি 


না ধাইয়ো না ষাইয়ো জামাই 
জামাই বালা-__ 

না যাইয়ো লীলারই না দেশে ॥ 

না শুনলো না শুনলো জামাই 
জামাই বালা-_- 

না শুনলাইন *বশুরখর বাত। 

না শুনলো না শুনলো জামাই 
জামাই বালা__ 

না শুনলাইন *খশরীর বচন । 
লঈলার দেশে আগমন - 

শুন শুন মার গো 
মাক্সা বালা__ 

কইয়া বুঝায় তোমারে 

কিনা স্বপন দেখলাম আজি মায়া 
মানস বালা-__ 

আমারই সাধুরে । 

আমার সাধু গেছে মায় 
মায়া বালা _ 


লঈলারই না দেশে। 
লশলারই দেশে গিরা মায়া 
মাক্া বালা-_ 


লীলা করছুইন বিয়া 
এই না ঘ্বপন দেখলাম মায়া 
মায়া বালা-__ 


পালংগে শুইয়া । 


চিলাইর পঙন্ত্র প্রেরণ 


আতের আঙ্গদল কাটিয়া চিলাই 
1চলাই রাণশ বালা-- 


এই কলম বানাইছে । 


প্রাচীন ও মধ্যব্গের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গখীতক পটভ্যাম ১৩১ 


কাপড়ের আগ্চল কাটিয়া চিলাই 
চিলাই রাণশ নালা-__ 

এই কাগজ বানাইছে । 

শইল্লের মাইল তুলিয়া চিলাই 
চিলাই রাণী বালা-_ 

এই কাল বানাইছে । 

চইক্ষের জল দিয়া চিলাই 
[চলাই রাণশ বালা - 

এই কাল গযাীলছে । 

এই কালি বানাইয়া চিলাই 
চলাই রাণশ বালা-_ 

স্বামীর পত্তর লাখছে 

এক পাতা 'লাখিতে চিলাই 
চিলাই রাণণ বালা-_- 

হান্থইন মনে মনে । 

দুইয়া পাতা [লখিতে [চিলাই 
চিলাই রাণশ বালা -- 

ভাবুইন মনে মনে । 

[তিন পাতা ?লাথতে [িলাই 
চিলাই রাণৰ বালা-_- 

কাম্দুই মনে মনে । 

চাইর পাতা ালখিতে চিলাই 
চিলাই রাণশ বালা-_ 

চইক্ষ্যের জলে পখ্ছে। 

পাঁচ পাতা লাখয়া চিলাই 
চিলাই রাণী বালা-__ 

জোরে কাইনম্দা উডে। 

এইনি পত্তর দেখিয়া চিলাই 
চিলাই রাণণ বালা__ 

বাইর? আইয়া চায় । 


১৩২ প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গশীতক পট 


বাইরী আইয়া দেখে চিলাই 
চলাই রাণী বালা__ 

মাঁনাধ্য ত নাই 

চতুরবানে চাইয়া দেখে চিলাই 
িলাই রাণশ বালা-_ 

মানাষ্য ত নাই। 


সরজামনে চাইয়া দেখে চিলাই 
চিলাই রাণী বালা-__ 
মাঁনাষ্য ত নাই। 


আশমানে চাইয়া দেখে চিলাই 
[চলাই রাণশ রালা-_ 
কাগা উহড়া যায় ॥। 


শুন শুন কাগরে 
কাগা বালা-_ 

শুন কই তোমারে 

ছোটু বালার সইগো কাগা 
কাগা বালা -- 

ডাঁক যে তোমারে ॥ 


ফির অ ফির অ কাগা 
কাগা বালা-_ 
তুমি ধমের স্ইয় লাগ 
কেরে ডাকহ চিলাই রান 
1চলাই বাণ) বালা__ 
কইবা কইবা আমার আগে । 


আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণস 
[িলাই রাণধ বালা-_- 

বাস্বাত পইড়া কানব। 

আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণণী 
চিলাই রাণশ বালা- - 

রাখালে ইতাইব । 


প্রাচীন ও মধ্যষগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটজাঁম ১৩৩ 


আমার দুইটি বাচ্চা চিলাই রাণখ 
লাই রাণী বালা__ 
নন্দে দুঃখ পাইব । 
আমার দুইট বাচ্চা চিলাই রাণশ 
চলাই রাণশ বালা __ 
ভুগে মইর্যা যাইব ॥ 
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা 
কাগা বালা 
জানু মোইল্যা লইবাম 
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা 
কাগা বালা 
পন্দে দৃঃখু না দিবাম 
তোমার দুইটি বাচ্চা কাগা 
কাগা বালা 
ভূর্গ নাড়ু খাওয়াইবাম 
আমার একটি পত্তর কাগা 
কাগা বালা-_ 
লইক্লা যাইবা তুমি ৷ 
আমার সাধ: গেছে কাগা 
কাগা বালা _ 
সফরের বাণিজ্যে মোকামের বাণিজ্যে 
আমার সাধু গেছে কাগা 
কাগা বালা _ 
ললারই না দেশে । 
লঈলারই না দেশে গিয়া কাগা 
লশলা করছে বিয়া 
একট পত্তর লইয়া ষাইবা কাগা 
কাগা বালা 
লীলারই দেশে । 
লীলারই দেশে গিয়া কাগা 
কাগা বালা-_- 


১৩৪ প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গগীতিক পটভ্যাঁম - 


বট 1বারখে বইবা কাগা 
কাগা বালা-_ 
নজর কইর্যা চাইবা । 
নজর কইর্যা দোঁখবা কাগা 
কাগা বালা-_ 
আমার সাধু নমাজ পাড়বে 
নমাজ পাড়য়া কাগা 
কাগ। বালা 
ছেলাম িরাইবে। 
ছেলাম ফরাইয়া কাগা 
কাগা বালা-- 
মনাজাত কারবে । 
মনাজাত কাঁরক্সা সাধু 
সাধু বালা 
উঠিয়া পাঁড়বাইন 
এমন সময় ফালাইবা কাগা 
কাগা বালা-_ 
আমার দুঃখের পত্র পায়ে । 
এই পন্তর লইয়া কাগা 
কাগা বালা-_ 
ভীঁড়য়া চাঁলল আসমানে রে 
এহ পণ্ভর লইয়া কাগ্গা 
কাগা বালা 
সাধুর কাছে গেল 
লীলার দেশে গেল । 
লশলার দেশে গিয়া কাগা 
কাগা বালা 
পত্তর সাধুর কাছে দল 
এই 'ন পত্তর দোখয়ারে সাধ: 
লাধু ঝলা-_ 
হাসুইল মনে মনে 


প্রাচীন ও মধ্যবূগ্ের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গবাতিক পটভম ১৩. 


চতুরবানে চাইয়া দেহে সাধ 
সাধ বালা 
মানাষ্ত নাইগা । 


সাধুর পত্র প্রাপ্তি 
কেমুন জনে আনিল পত্তর সাধু 
সাধ বালা -- 
ভাব ছুইন মনে মনে। 
এই 'বিরিখে চাইক্স্যা দেখে সাধু 
সাধু বালা-_ 
কাগা বইয়া রইছে । 
এই নন কাগায় আনছে পত্তর আল্লা 
আল্লা বালা__ 
কার কুশল খবর নারে ॥ 
সার দয়া যাইব গে! সাধু 
সাধু বালা -- 
ডাক বাংলারই ঘরে সাধু 
সাধু বালা 
পালংগে বাঁসয়া পালংগে শুইয়া 
খুলিল চলাই রাণশর পততপ সাধু 
সাধু বালা-- 
[চলাই রাণশর পত্র নারে 
এক পাতা পাঁড়তে সাধু 
সাধু বালা - 
হাল্গইন মনে মনে সাধু 
দুইয়া পত্তর পাঁড়তে সাধু 
সাধু বালা 
ভাবছুইন মনে মনে। 
তন পাতা পাঁড়তে সাধ 
সাধু বালা__ 
কাম্দুইন মনে মনে । 


১৩৩ প্রাচপন ও মধ্যবৃণের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গীতিক পটভমি 


চাইর পাতা পাঁড়তে সাধু 
সাধ: বালা 
চইখের জল পৃছে। 
পাঁচ পাতা পাঁড়তে সাধু 
সাধু বালা 
জোরে কাইন্দা উঠে। 
লর দিয়া যাইন গো সাধু 
সাধু বালা-_ 
আম্দর মহলে লীলারই মহলে । 


সাধুব প্রত্যাবর্তনের আকাংখা। 
শুন শুন লখলা গো 
লীলা বালা 
আম কইয়া বুঝাই তোমারে ॥ 
লশলা বালা-- 
আমিত না ধাইবাম লশলা 
ললা বালা--- 
আপনারই দেশে-_মায়েরই না দেশে 
আমারই না দেশে গিয়া লীলা 
লীলা বালা--. 
মায়ের মুখ দোঁখবাম 
আমারই না দেশে গিয়া লীলা 
লীলা বালা 
বাপের মুখ দেখিবাম । 


লীলার নিষেঞ 
শুন শুন সাধু গো 

সাধু বালা-_ 
কইয়া বুঝাই তোমারে । 
আমিত না যাইবাম সাধু 

সাধু বালা 
তোমারই সঙ্গে নারে । 


প্রাচীন ও মধ্যবগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গশীতক পটভাাম ১৩৭ 


শুন শুন লীলা 
লশীলা বালা -_ 
কইয়া ব্ঝাই তোমারে 
বার অ বছরের ছাওয়াল 
ছাওয়াল বালা-__ 
1দয়া বাই তোমারে ॥ 


সাত খান নাও 
নাও বালা --- 
1দয়া বাই তোমারে । 
সাতথান দালান 
দালান বালা 
দয়া বাই তোমারে 
আমার উমরের কামাই লীলা 
লীলা বালা__ 
দয়া াই তোমারে । 
শহন শুন সাধু গো 
সাধু বালা-__ 
কইয়া বুঝাই তোমারে 
বার অ বছরের লারকা সাধ 
সাধু বালা-_ 
আ'ম তেখানে মারব । 
সাতখান দলান 
দলান বালা--- 
আম রাজ দয়া ভাঙ্গব 
সাতথান নাও 
নাও গো বালা 
পাঁতয়া তল করব নারে । 


উম্ররের কামাই সাধু । 


সাধু বালা । 
আগুন দয়া পোঁড়ব নারে ॥ 


১৩৮ প্রাচীন ও মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যের সাঙ্গগীতিক পটভ্যাম 


তব তনা যাইবাম সাধু 
সাধু বালা তোমারই সঙ্গে নারে। 
শুন শন লীলা গো 
লশলা বালা _ 
শুন কই তোমারে । 
আ[মকজিত না ধাইবাম লীলা 
লীলা বালা__ 
তোমার ম।ও বাপের দেশে । 
আসত না ঘাইবাম লগলা 
লশলা বালা _- 
আমার মায়ের কোলে। 
ছটুবালা ছাড়াঁছি লীলা 
লশলা বালা 
আমার মা ও বাপের কোল 
গত কাইলে স্বপন দেহি লীলা 
লশলা বালা 
দেশে যাইতে মন হইছে পাগল 
দেশে গেলে ফিইর্যা গাইরাম লীলা 
লীলা বালা _ 
না কইর বারণ ॥ 
শুন শুন সাধু গো 
স।ধদ খপ __ 
আম কইয়া বুঝাই তোমারে 
আমারে যে লইয়া ধাইও গে' সাধু 
সাধু বালা 
তোমারই সঙ্গে নারে 
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু 
সাধু বালা 
তোমারই সঙ্গে নারে 
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু 
সাধু বালা 


প্রাচীন ও মধ)যূগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভাাঁম ১৩৯ 


তোমারই সঙ্গে নারে 
আমারে যে লইয়্যা যাইও গো সাধু 
সাধু বালা-_ 
তোমারই দেশে নারে । 
আমারে যে লইয়া যাইও গো সাধু 
সাধ বালা-- 
[ভিখ্‌ মাগণী খাইব 
তোমারে না লইয়া সাধু 
সাধ বালা 
গাছ তলায় থাঁকব। 
তবূতনা সাধ গো 


ও সাধ বালা-_ 
তোমার কাছ: ছাড়া রাহব। 
মোমেনশাহী গীতকা 
বাংলা একাডেমখ, 
ঢাকা 


“গোপীচজ্রের গান” 


সম্ভবতঃ খন্টীয় একাদশ শতাধ্দীতে গোপনচন্দ্রের পিতা মানিকচন্দ্র বত'মান 
ধছিলেন । এই সময় বঙ্গাল দেশে গোঁবন্দচন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন, তবে 
আলোচ্া অংশ গোপসচন্দ্বের গান নামে পরিচিত) পোবিম্দচন্দ্র নে । গোপা- 
চন্দ্রের গানের অন্যতম চরিত্র হাড়ীপা, এর প্রকৃত নান জালম্ধরী পাদ ; তিনি 
কানৃপা অথবা কৃষচার্ধপাদের গুরু ছিলেন বাঁলযা কথত। হাড়ীপা ৯৫০ 
থন্টাহ্দ হইতে ১০৫০ খুষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন । এই সন্রেই গোবিদ্দ- 
চন্দ্রুকে একাদশ শতকের লোক বাঁলয়া জানা বায়, কাহারও মতে গোঁবিম্দচন্দ্ 
কালক্রমে মদ্রণ জনিত প্রমাদ বশতঃ গোপণচম্দ্ু হওয়া অযৌন্তক নছে। “গোপা 
চন্দ্রের গানে” সন্যাস জীবনকে লইয়া কাব্য সোগ্ঠব মণ্ডিত একটি বিচিত্র ধারার 
প্রকাশ পাওয়া যায়। 


১৪০ প্রাচদন ও মধ্যবৃগের বাংলা সাহত্োর সাঙ্গীতিক পটভ্যাম 


বন্দন। 

প্রথমে প্রণাম কার প্রভুর চরণ । 

কৃপা করি দিল নাথ মন_য্য জনম ॥ 
নাথের চরণ ষুগে কার নমস্কার | 

কাঁহব পাঁচালদ কিছ? চরণে তোমার ॥॥ 
তোমার চরণ বিনে তার নাই গাঁত। 
ণদব্যজ্কান 'দয়া গুরু সাক্ষাতে 1দল পোথা ॥ 
শুন পুত্র গোপাচন্দ্র যোগে কর মন । 
ধর্মরাজ গোপনচন্দ্র শুনহ বচন ॥। 
ব্রহ্ষচ্ান সাধ পুত যোগী হইবার | 
্রক্ষজ্জান সাধিলে নাহক মরণ ॥ 
ময়নামতশ বোলে বাপু রাজা গোঁবিশ্দাই ॥ 
অদ্য কথা কাঁহ মায় তোক্ষারে বুঝাই ॥। 
পন্ছের সম্বল লাগি 'কি ধন রাখবা । 

রতন খাঁসয়া গেলে হারাইবা প্রাণ | 
অমাবস্যা পালিও প্াযার্ণসা প্রাতিপাদ 
রাববারে না যাইর় নারীর সাক্ষাৎ | 
শাঁনবার রাববার দিনে মিল হয়। 

বর্বর পুরূষ হৈলে নারী পাশে রয় ॥। 
রাঁববার [দনখান নব গূহ স্থাপনা ॥ 

সে দন ভারছে মাপা ঘাগাঁর না করিও উনা ॥। 
ঘাগাঁর করলে উনা দণ্ডেক পাবে সুখ । 
?পত্ত শুল বাঁলয়া শরীরে হবে দুখ ॥। 
এক্ষণে না বুঝ রাজা বুঝিবা পরিণামে ॥ 
শুখুনায় ভুবাইলা নৌকা মনের মরমে ॥ 
কচু পাতার পান যেন করে টলমল ॥ 
তেন্মতে ধাবে তোমার যোবন সকল ॥ 
নল খাগ কাটলে যেহেন পরে পান । 
তেনমতে হইব বাপ তোমার জোওয়ান ॥ 
শুনছে রাস্কজন এক চিত্ত মন ॥ 

কহেন ভবানী দাসে অপুকে কথন ।। 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গণীতিক পটভ্এম ৬১৪: 


সন্ন্যাস 
গার মতে সকলেতে রাহল ঠাঁই 51ই 
পূত্রেক ষোগন করে এথা ময়নামতঁ বাই ॥। 
নাপতে আনিয়া রাজার মাথা মুড়াইল। 
ম.খেতে খেউর কার ভ্‌সঙ্গ চড়াইল ॥। 
বগাঁল বগলে দল শ.ঙগনাদ গলে । 
রন্ত চন্দনের ফেটা দিলেন কপালে ॥ 
চকমাঁক পাথর দল বাটুয়া আধারগ । 
মন্রভার মেখাল দিল বাঁশের খপরণ ॥। 
গলাতে পরিতে দিল রূদ্রাক্ষের মালা । 
কঁটিতে পারতে মহান দিল বাঘের ছালা ॥। 
কণ চার মুদ্রা দিল মালা দিল হাতে । 
গুরু সোবতে যায় রাজা মায়ের সাথে । 
আগ্গে যায় ময়নামতণ পিছে যায় রাজা । 
দেখিয়া হায় হায় করে মেহের কুলের প্রজা ॥। 
কান্দে কান্দে প্রজাগণ করে হায় হায় । 
যোল বৎসরের রাজা দেখ যোগণ হয়ে যায় 
প্রজা আ?দ পাত্র শিত লাগল কান্দতে । 
সব মায়া ছাঁড়ক়া যায় গুরু সম্ভাঠষতে ॥ 
যেখানে হাড়িফা 1সদ্ধা মাঁছিল বাঁসয়া । 
সেইথানে গেল মুন পত্র সঙ্গে লইয়া ॥ 
গুরুকে দোঁখয়া রাজা চরণ বাঁশ্দিল । 
গলায় বসন 'দরা সাক্ষাতে রাহল ॥। 
হাড়িফা দেখিল বাদ যোগনরূপ ধারণ ॥ 
দোথয়া বলেন সিদ্ধা না হবে মরণ | 
মুনি বলে শুন তুমি গুরু জলম্ধর । 
আজ হৈতে হৈল পত্র তোমার 'কিৎকর । 
তোমার চরণ বনে অন্য নাহ জান। 
এতেক বাঁলগ্া মাঁন্র সাঁপল চরণ ॥। 
হাড়ফা বলেন মুন থাক নজ বাস। 
গোপন চন্দেক লয়া আমি করিয়া সন্যাল ॥ 


১9৪২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের সাঙ্গীতিক পটভাম 


এতেক বাঁলয়া ?স্্ধা আসন তুলিল । 
শুঙগনাদ পাড়য়া সিদ্ধা যাঞ্জা কারল ॥॥ 
মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া । 

গুরু সঙ্গে রাজা যায় বিদায় হইয়া ॥ 
সম্বযাস হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে যায় । 
একুশ বাঁড় কাঁড় রাজার ঝূলিতে দেয় ॥ 
সন্ব্যাসে চাঁলল [সদ্ধা বালক লয়া সাথে । 
রাজপথ ছাড়য়া সন্ধা যায় বনপথে ॥ 
মায়ের বচনে গোপন ছাড়ে শঙ্গবান। 
মুকুর মাদুদে কয় রাজার সম্যাস ॥। 


গোপণচন্দ্রের গান 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য 


